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ভুমিকা 
“11 ঈন্গরও পরম কৃষ সা্চিদানন্দ বিএহ21৮ 


ধুমাত্র মানুষই নয়, প্রত্যেকটী জীবের চরম ও পরম অভীষ্ট এই শ্নোকার্ছে 
বর্তমান। কিন্তু মানব সভ্যতারও নিরানব্বই ভাগ এ সম্বন্ধে সতেচন নয়। 

কারণ মায়ার খেলা, ভগবানের লীলা। ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী। প্রত্যেকটা 
জীবই সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ। তাই সকলের অভীষ্ট- সৎ, চিৎ ও আনন্দ। 
সত্তা, চেতনা ও আনন্দ। আমরা প্রতিনিয়ত জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে- 
এরই জন্য জীবনধারণ করে চলেছি, কিন্তু এক অতি আশ্চর্য্য বিষয় আমরা 
অধিকাংশেই এ বিষয়ে অচেতন। 
এ তো গেল সমগ্র মানৰ জগতের ব্যাপার। কিন্তু যাঁরা আধাত্বিক জগতে 
আছেন, তাঁরাও কি সম্পূর্ণ চেতনাযুক্তঃ বিশেষ করে যাঁরা যুগল উপাসনা অর্থাৎ 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনায় নিযুক্ত এবং তন্মধ্যে যাঁরা গৌড়ীয় ভাবাদর্শে ভাবান্বিত 
তাঁদের কি অবস্থা? 
বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বছর এমনকি অনেকে আছেন যাঁরা সমগ্র জীবন ভরে মালা 
ঝুলিতে ভগবানের অবিচিন্ত্য “নাম সাধনে” সম্পূর্ণ ভাবে রত থাকার পরেও “নাম 
রস ও আনন্দের” অনুভূতি থেকে বঞ্চিত। সকলে নয় তবে অধিকাংশ। কেন? 
ভেবে অবাক হয়ে যাই, ত্রিশ বছরেরও বেশী হয়ে গেছে শ্রীগুরু কৃপায় 
অভিষিক্ত হওয়া সত্তেও আজ পর্য্যন্ত সাধ্য-সাধন-তত্তে স্থির ও দৃঢ়মতি হতে 
পারিনি। অথচ এই তত্ত্ব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতায়ুতে খুব ভালভাবেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। না জানি কতবার শ্রীগ্রন্থের অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন কি শ্রীগুরুদেবের 
গৌরকথাও পাঠ করা হয়েছে। আশা করি অনেকেই পাঠ করেছেন কিন্তু স্বিরচিত্ত ও 
দৃঢ়মতি হতে পেরেছি কি? 

আসলে আমরা সকলে খুব ভালভাবেই শ্রীগ্রন্থের সেবন করেছি কিন্তু 
কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি সমগ্রভাবে আলোকসম্পাত হয় নাই। শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদকে 
সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্তে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি অথচ এখানেই যুগল উপাসনারত 
সমগ্র বৈষ্কবগণের চরম ও পরম বন্ত লুকায়িত আছে। 

সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন “নাম” এবং সাধ্য-শিরোমণি “রাধাপ্রেম” এখানেই 
সুব্যক্ত। অথচ আমাদেরকে এ বিষয়ে মুখ্য ও একান্ত ভাবে আলোকপাত করা হয় 
না তাই আমরা এ বিষয়ে সচেতন নই। 

দাস অতি মূঢ়, জ্ঞান-ভক্তি, বুদ্ধি-বিবেকহীন তথাপি প্রভুবন্ধু করুণা ও 
শ্রীগুরুকৃপা প্রেরণায় এই তথ্য সংকলনের গুরুত্পূর্ণ প্রয়াসে ব্রতী হয়, পরিণামস্বরূপ 
এই গ্রন্থকলেবর। পরম করুণাময়ী প্রাণেশ্বরী শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৃপা-করুণায় কেহ 
যদি স্বল্পমাত্রও উপকৃত হন, তবে সেই সব মহতগণের এবং ভগবদানুরাগী সমস্ত 
ভক্তবুন্দের পদরজঃ শিরে ধারণের অভিলাষী এই দীনাতিদীন-কীটাধম। 

শ্রীগুরু দাসানুদাসাভাস 
বৃন্দাবনবন্ধু 


জা তন কী ঝাই পরে *7ম হারিত দুর্যাতি // 


















































আশীর্চচন সত্তকৃপা 
পরম আদরণীয় শ্রীবৃন্দাবন বন্ধুজী দ্বারা সংগ্রহীত "সাধ্য-সাধন তত্ব 
" গ্রন্থখানি আমি দেখার সুযোগ পেলাম । এটা ওর হৃদয় রঞ্জিত প্রেমের 
অভূতপূর্বব এক রস উদগারের ভাব! "ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ " কেউ করে তো 
দেখুক | তিনি সব প্রকারের ভাব স্বীকার করেন। প্রায়ঃ বন্ধুজী কতকগুলি 
সন্দর্ভের মাধ্যমে জীব জগৎকে যাহা সাধারণতঃ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন 
,সে সব ভাবই প্রশংসনীয় । প্রত্যেক সাধককে অগ্রগতির জন্য সদা-সর্ববদা 
প্রেরণা দিতে থাকিবে | যদ্যপি অনেক শতাব্দী পূর্ব্বেই মহাপুরুষগণ সাধ্য- 
সাধন তত্ব ,রস-তত্বপ্রেমতত্ব, কৃষ্ণ-তত্ব এবং রাধা-তত্ব আদি তত্বের 
উপরে অনেক কিছুই বিস্তারিতভাবে নিজের নিজের ভাবোদগার সমুদঘাটিত 
করেছেন। ছয় গোস্বামীগণ যেরকম বলেছেন , তাতে বলার আর কিছু বাকি 
নেই। তথাপি যেমন অগ্নির দ্বারা অগ্নি পূজা, সূর্যকে দীপকের দ্বারা পুজা ,জল 
দ্বারা জলের পূজা (গঙ্গা ,যমুনা ,সরসী(রাধাকুন্ড) প্রভৃতি জলরূপ পরম্পরা 
শান্ত্র-সম্মত সদা প্রচলিত আছে। এইরকম সকল সাধকের আপন আপন 
ভাবনা ভগবানে সমর্পিতি, তাহা সর্ববদাস্বীকার্য। 
" অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্ববকারণকারণম্‌" অর্থাৎ সব কারণের আদি 
কারণ শ্রীগোবিন্দই। 
"পঞ্চ তন্বাত্মকং কৃষ্ণম্‌ ভক্ত-রূপ-স্বরূপকং। 
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং,নমামি ভক্ত-শক্তিকং | 
" অর্থাৎ বর্তমানে চৈতন্যদেবই পঞ্চতত্ রূপে সদাই 
বিরাজমান। তিনি ভক্ত আবার ভক্তিও , ভগবানও আবার তিনিই শক্তি এবং 
গুরুরূপ শক্তিমানও তিনিই। উদাহরণস্বরূপ "দীপ প্রজ্লিত ন্যায়" যেমন 
প্রথম দীপক থেকে দ্বিতীয় ফিরে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় আবার যত দীপক 
জুড়তে থাক কিন্তু সমস্তই একরকম তেজঃপু্জ প্রকাশ হয়ে থাকে । তথাপি 
প্রথম দীপককেই আদি কারণ মানা হয় । আমাদের কোন দীপক থেকে 
উপকার হবে ,নিজের অনুসারে সাধককে বুঝে নিতে হবে| এটাই দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত। 
আপনি স্বয়ং সাধনা পথে নিজেকে আচরণশীল বানিয়ে এবং 
সাধকদের জন্য "সাধ্য-সাধন তত্ত্ব " আদি লিখিত সাহিত্যের মাধ্যমে প্রেরণা 
স্রোত হউন তার জন্য আমরা গৌর- গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করি 
,ভবিষ্যতেও যাবজ্জীবন উপকার করতে থাকুন। 
ইতি অনুরাগী 
(পৃজ্য শ্রীঅনুরাগী বাবা ) শ্রীধাম বৃন্দাবন 


বাস ভরোসে কবরী কে সোওত গাও পসার // 




































































সাধ্য-সাধন-তত্ত 
সাধন-রহস্য 
প্রেম-ধর্ম 


ব্রজ-তত্ত 

সাধন-তত্ত 

সাধ্য-তত্ত 

নাম-প্রেম-মালা 
শ্ীশ্রীরাধা-নামামৃত 
শ্ীশ্রীরাধাদাস্য-মঞ্জরীভাব সাধনা 
অন্তিম নিবেদন উপসংহার) 


শীগরদ্ঞদত দিদহরপে আত্ভাবনাই গৌড়ীয় 
বৈষবের ভূতশুদ্ধি। অতএব সেই ভাবনা লইয়া 
শরবণ-কীতর্নে সাধক এই এহের সমাকি 
রসমাধূরী আহ্কাদনে সমধর হইবেন সন্দেহ নাই। 


২২২৫১০০৫ 


শ্রীমন মহাগরভুর বিশেষ করচ্গার দান এই রাধা 
দাসয। মধুর রসের পাত্রী হইয়াও দাসী। রূপে 
গুণে, কিশোরী, অভ্তরঙ্গা সেবাধিকারণী। মর 
রসাভগর্তি ভাবে সেবা এই দাস্যই গৌড়ীয় 
বৈষ্ডবগণের হাদ্্ণ ও কাম্য । 


কুবরি কিশোরী লাড়িলী, করুণানিধি সুকুমারি। 








জয় শ্রীরাধে 
প্রভু জগদ্ন্ধুসুন্দর ও সাধ্য-সাধন-তত্ত 


রু, আচার্ধ্য, ইস্ট (প্রিয়া-প্রিয়তম) একই ততৃস্বরূপ কিন্তু 

রূপ ভিন্ন-ভিন্ন। এজন্য বলা হয় - ভক্তি, ভক্ত, ভগবন্ত, 
গুরু চতুর্নাম বপু (তত্ত্) এক। ভক্ত যখন শরীর এবং সংসারকে 
ভুলিয়ে প্রেমে মাতোয়ারা হন তখন সব একাকার হয়ে যায়, 
এক অখগ্ড তত্ব ভিন্ন কিছুই অবশেষ থাকে না। তাই শ্রীরাধা 
(যুগল) ও প্রভু জগদ্বন্সুন্দরে কোন ভেদ নেই কিঞ্িৎমাত্র 
তফাৎ নাই। ঠিক এ জন্যই প্রভূ নিজের পরিচয় দিচ্ছেন - 


তরীব্ধু লীলাতরঙ্গিণী- পৃষ্ঠা ১৪৫, 


পিতা রষভানুরাজা 
মাতা কাতিকা 
হাওর-শাওড়ী নন্দ-যশোদা 
পতি ক্ষ 

গতি গৌর 

গর বন 

সেবা রাই 

দশা লালিতা 
সাধনা কীর্তন 
ভজন মালাজপ 
সারণ হগলামিলন 
দশর্ন গৌর 


পঠন প্রেমভক্তিচান্টরিকা। 
যুগলের প্রতি মানসে যে-যে কার্য ও আচরণ তাহাকেই 


বরনো বন্দ বিপিন কো, তিনকে চরণ সভারি। 


ঙ শ্রীশ্রীরাধা-র সামৃত প্রথম 


ভজন কহে তাৎপর্য্য হল সদা-সর্বদা যুগল চিন্তন ও স্মরণই 
আমাদের সাধন ভজন। 

রসের আধারে কীর্তন, ভজন, জপ ও উপাসনার বিষয়ে 
প্রভূ জগদন্ধুসুন্দর বলেছেন - 


“€ভেজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল *7ম। 
(জেপ) রাধামাধব রাধিকা নাম।। ৮ 


কীর্তনীয় কি- রাধা মাধব অর্থাৎ মহামন্ত্র সদা সব্র্বদা কীর্তবনীয়। 
ভজন কি - কৃষ্ণ গোবিন্দ, গোপাল, শ্যাম। 
জপ কি - রাধামাধব ও রাধা নাম। 


এখানে যুগলমন্ত্র অর্থাৎ রাধামাধবের জপের কথা বলা 
হচ্ছে, কিন্তু সর্বোপরি “রাধা” নামের উপর জোর দিয়ে 
বলছেন- রাধিকা নাম। অবশ্য এখানে বিবেচনার বিষয় এই 
যে- যুগলমন্ত্র - রাধামাধব নাম বা মহামন্ত্র সদাসব্র্বদা অর্থাৎ 
দিন-রাত জপ করা হয়ে উঠবে না, তাই বিশেষ জোর দেওয়া 
হচ্ছে শ্রীরাধা নামে - যাহা প্রতিক্ষণ শ্বাসে-প্রশ্বাসে বাচিক, 
উপাংশ ও মানসিক যে কোন ভাবে শ্রীরাধানাম সদাসর্বদা 
জপনীয় অর্থাৎ জপ করা সম্ভব তাই যখন নির্ধারিত সময়ে 
নিয়ত আসনে বিশেষ করে মালায় জপ কার্য হবেন তখন 
শ্রীযুগলমন্ত্র অর্থাৎ মহামন্ত্র এবং অন্য সময়ে সর্বক্ষণ অনবরত 
তৈলধারাবৎ কেবল মাত্র শ্রীরাধানামই জপ হবেন। যেহেতু 
আমাদের গুরু-পরম্পরা করুণাময়ী নিত্যকিশোরী শ্রীশ্রীরাধা 
থেকেই প্রচলিত সুতরাং শ্রীরাধা নামই আমাদের সার হওয়া 
উচিৎ। শ্রীরাধা নামই আমাদের একান্ত প্রয়োজন বললে 
অত্যুক্তি হবে না। 


রাধে রাধে রটত হী সব বাধা মিট জায়। 


পর্ব সাধ্য-সাধন-তত্ ৭ 


এখন দেখতে হবে আমাদের উপাসনার বিষয়টা কি এবং 
কেমন? শ্রীত্রীপ্রভূ জগদন্ধুসুন্দরের মহাবাণী থেকেই আমরা এই 
তথ্য ও তত্ত্ুটা বের করার চেষ্টা করব। প্রভু বলেছেন- 


“(ভজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শাম । 
(জে) রাধা মাখব রাধিকা নাম ।। » 


এরই মধ্যে আছে আমাদের উপাসনা । রসের উপাসনা। 
রসের উপাসনা মুখ্যতঃ চার প্রকার। যদিও পাঁচ প্রকার ধরা 
হয় কিন্তু একটু আলোচনা করলে বুঝতে পারবেন মুখ্য চার 
প্রকার, কেননা শান্তরসকে রস-ভিত্তিক স্থাপনা করতে কষ্ট হয়। 
কারণ শান্তরসে প্রীতির ছোঁয়া নাই বললেই চলে। তাই মুখ্যতঃ 
রস চার প্রকার। দাস্যরস, সখ্যরস, বাঘসল্যরস ও মধুররস। 

এই রসের উপাদান শ্রীশ্রীপ্রভুর বাণীতে কেমন ভাবে 
প্রকটিত সেটাই আমরা বিবেচনা করব। অবশ্য এ ব্যাপারে 
শ্ী্রীপ্রভ জগদন্কুসুন্দর বিরচিত সক্গীর্তন পদায়ত গ্রন্থের 
ভূমিকা লেখক ডঃ শ্রীযুক্ত হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রশ্রীঅতুল 
বন্ধু) অনেক আগেই, মানে আজ থেকে সন্তর বছরেরও বেশী 
আগেই দিগৃদর্শন করেছেন। কেমন সেটা বলছি- শ্রীসঙ্গীর্তন 
পদামৃত গ্রন্থে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ও ১৩ তে উল্লেখ করেছেন- 


“জয় জয়) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল *7ম। 
রাধা মাধব রাধিকা নাম //” 


কৃষ্ণ গোবিন্দ - দুইটা নাম শান্ত ও দাস্যের সাধারণ নাম। 
গোপাল - নামটা সখ্য ও বাৎসল্যের বিশেষ চিহ্যুক্ত। 
শ্যাম - শব্দটি মধুর ভাবের পরিচায়ক। 


কোটী জনা কী আপদ রাধা নাম তে জায় // 


৮ শীশ্্রীরাধা-রসামৃত প্রথম 


রাধামাধব - নাম মধুরতম রসবৌধক। 
শেষে “রাধিকা” নাম কেন ? 


এই সকল ভাবের মুল কেন্দ্র রাধারাণী। কৃষ্ণ প্রেমের 
একমাত্র স্বত্বীধিকারিণী। সাধ্যশিরোমণি শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
তাই ওই নামটি বিশেষ ভাবে কীর্তনীয়, ভজনীয় ও স্মরণীয়। 


রাধারাণী_ ও তাঁহার ভক্তগণ ভিন্ন কৃষ্ণে মতি দিবার অধিকার 
শ্রীভগবানের হাতেও _নাই। পতি কোথায় পাবেন _পতিভক্তি। 
পত্ীই__তাহার একমাত্র স্বত্বীধিকারিণী। তাই কৃষ্ণভক্তি 
রাধারাণীর ধন। তাহা কুষ্ণচন্দ্রের নিকট নাই - পাত্র বিচার 
তাঁহার হাতে থাকিলেও ভক্তি ও প্রেম রাধারাণীর নিজস্ব 
সম্পদ। তাই শ্রীভগবানও যখন পাত্রাপাত্র বিচারশৃন্য_ ভাবে 
জীবকে গোলোকেরও গুপ্ত এই রাধাপ্রেম ধন বিতরণ করিলেন 
তখন __রাধাভাব_ও কান্তি অঙ্গীকার_করিয়া_ আসিলেন_- 
“রাধিকার এঞাণপতি,_বি ভাবে কান্দয়ে [নিতি, ইহা বুঝে ভকত 
সমাজ” (নরোত্তম ঠাকুর)। এজন্য সব্বশেষে বলিলেন, “রাধিকা 
নাম?। তাই ব্রজধামে সর্বত্র ব্রজবাসীগণের মুখে কৃষ্ণনাম নাই- 
তাঁরা বলেন “রাধে-রাধে” বা_“জয় রাধে?। শ্রীশ্রীজগদন্ধুসুন্দরও 
প্রথম সক্কীর্তন গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন শ্রীমতি” এই 
গ্রন্থের প্রথমে তাহার শ্বহস্তে লিখিত “রাধা” প্রশস্তির ব্রক দেখা 
যায়। 








জয় রাধে ধমার্ 
জয় রাখে তায় 
জয় রাধে কমর 
জয় রাধে রয় // 


তোহি হাঁগি মাগনো ন মাগনো কহাও। 


পর্ব্ব সাধ্য-সাধন-তত্ত ৯ 


এই তথ্যটা আমরা একটু খতিয়ে নিতে চাই কেমন? 


“(ভেজ) কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ7ম। 
(জগ) রাধা মাখব রাধিকা নাম // ৮ 


রসের আসরে প্রবেশের পূর্বের বিশুদ্ধ চিত্ত, মন ও নিতান্ত 
নির্মল হৃদয় চাই। তাই আগে শান্তরস আসে। শান্তরস গ্রীতিরস 
ক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার। শান্তরসে হৃদয় নির্মল থাকে ও চিত্ত মনে 
শান্তি ধারণ করে। তাৎপর্য এই যে যত সময় না শরীরও 
ংসার থেকে নিজেকে উপরে উঠাতে পারছি তত সময় কেহ 
শান্তরসেই প্রবেশ পায় না। গ্রীতিরস_ তো দুরের কথা- 
শান্তরসেই উপস্থিতির জন্যে চাই বিশুদ্ধ চিত্ত, মন ও হৃদয়। 
দেহাভিমান ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কামনা-বাসনা বা সুখের চাহিদা 
থাকলে শান্তরসেই_ পৌঁছানো যায়_না। আর যত সময় 
শান্তরসের স্থিতি না আসছে শ্রীতিরস অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুররস সুদূর পরাহত। একেবারে নাগালের 
বাইরে। কোন প্রকার সমঝৌতার অবকাশ নাই। আশয় হল 
সবার আগে দেহাধ্যাস বজ্জন এবং তারপরেই ভাবদেহ (সিদ্ধ 
দেহ) গ্রহণপুর্বক প্রীতিরসের ভূমিতে প্রবেশাধিকার। তাই 
শরীশ্রীপ্রভুর প্রথম প্রেমবাণী হচ্ছে- ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম। অর্থাৎ 
সর্বাগ্রে চাই ত্রহ্মচর্ধ্য আর এই ব্রক্মচর্য্যের আন্তরিক আশয় 
হচ্ছে - বিষয় চিন্তা থেকে মুক্ত হতে হবে। প্রভু বা ঈশ্বর 
শ্রীকৃষ্ণ) চিন্তন অতিরিক্ত যাবতীয় চিন্তা বিষয় চিন্তা বা অসৎ 
চিন্তার অন্তর্গত। তাই বিষয় চিন্তা বা অসৎ চিন্তী বা শরীর ও 
ংসারের চিন্তা পরিহার করলে আসবে ব্রহ্মচর্য্য এবং তখনই 
হরিনামের সার্থকতা । হরিনাম চিন্তামণি বলাবাহুল্য, কিন্তু 
হরিনামের সার্থক পরিণাম আসে একমাত্র ব্রহ্মচর্ধ্য ধারণপুর্বক 


১০ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত প্রথম 


সাধন ভজনে। আর সেটা সম্ভব হয় তখনই যখন সম্পূর্ণরূপে 
শরীর ও সংসার চিন্তন থেকে নিজেকে বিরত করা হয়। 

যাই হোক, শ্রীশ্রীপ্রভুর সার্বজনীন সাধনাবাণী হচ্ছে - 
ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম। কিন্তু যিনি আরও অগ্রসর হতে চান, 
ভগবত্প্রীতির রসাসরে প্রবেশ করতে চান তিনি এই কীর্তন 
বাণী অনুসরণ করবেন। 


“(ভেজ) কৃষ গোবিন্দ গোপাল শযাম। 
(জগ) রাধামাধব রাধিকা নাম।/ % 


(১) এখানে কৃষ্ণ নামে শান্তরসের স্পর্শ ও দাস্যরসে স্থিতি। 
প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতায়ুতের 
ভাষায়- “জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস?। 

(২) গোবিন্দ ও গোপাল নামে সখ্য ও বাৎসল্যরসের স্থিতি | 

(৩) শ্যাম নামে মধুররসের স্থিতি। 

যিনি ব্রহ্মচর্য্য ও হরিনাম পর্য্যন্ত স্থির না থেকে অর্থাৎ 
এরও আগে ভজন করতে চান তিনি এই রসোপাসনার দিকে 
অগ্রসর হবেন। 

(১) যে দাস্যরসে রুচি রাখে বা আসক্ত সে কৃষ্ণ নাম ও 
রূপের আশ্রয় নিয়ে সেবা বা ভজন করবে। 

(২) যিনি সখ্য বা বাৎসল্যরসে রুচি বা আসক্তি করবেন তিনি 
গোবিন্দ ও গোপাল নাম ও রূপের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভজন 
বা সেবা করবেন। 

(৩) যাঁরা এরও আগে যেতে চান তাঁরা শ্যাম নামে ও রূপের 
আশ্রয় নিয়ে সেবা-ভজনে মেতে থাকবেন। 

মধুররসে আবার স্তরভেদ করেছেন। গোপী আনুগত্যে ভজন, 


সব ছারন কু ছাড়িকে আয়ো তেরে ছার / 


পর্র্ব সাধ্য-সাধন-তত্্ব ১১ 


সখী আনুগত্যে ভজন ও সর্রবোপরি মঞ্জরী আনুগত্যে ভজন। 
মধুররসে কোথাও স্বসুখ বাঞ্ছার বালাই নেই- তবুও রস ও 
আনন্দের স্তরের ভেদে ক্রমোন্নতি। 

গোপী, সখী ও মঞ্জরী আনুগত্য বলতে কুঞ্জ, নিকু্জ ও 
নিভৃত নিকুর্জের সেবা বোঝায়। এরা সবাই রাধামাধবের ভজন 
বা সেবা করবেন কিন্তু রসের তারতম্য আছে। সর্বোপরি 
মঞ্জরীভাব সাধনা যা একমাত্র রাধা-দাস্যেই সম্ভব। তাই 
শ্রীরীপ্রভু বলছেন ভজন বা সেবা হবে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল 
ও শ্যাম নাম বা রূপের, আর জপ হচ্ছে রাধামাধব (যুগলমন্ত্ 
বা মহামন্ত্র) ও রাধা নামের। 

এ বিষয়ে শ্রীশ্রীপ্রভূর বাণীই প্রমাণস্বরূপ তাই এখানে 
প্রভুর বাণীর কিছু পত্ক্তর উদ্ধরণ দেওয়া হচ্ছে । 


সহ্ীতর্ন পদায়ত পদসংখ7- ১০১ 
একবার রাখা-রাধা-রাধা বলে নাচরে রাখালগণ 


(আমার ) রাখা মহ জগ তপ হদর ভূষণ ॥ 
যাদি চাহ শযামে রাধা নামেরে রাখ রদচি অনু্ষণ ॥ 


আমি কায় মনে সে চরণেরে করেছি সব সমপর্গ // 


অহো রষ ভানু কী লাড়লী মেরী ওর নিহার ।/ 


১২ শ্ীশ্্রীরাধা-রসামৃত 


সঙ্গীর্তন পদামৃত পদসংখ্যা- ১২৭ 
“জাগ রাধাশযাম মোর হৃদয় দিদলে রে । 
ধোয়াব চরণ আজি নয়নের জলে রে // 
জগদন্ু দাসে রাধে রেখ পদতলে রে ॥ 
গোপীদেহ দিও মুই সোবিব যুগলে রে /॥ ৮ 

সন্গীর্তন পদায়ত পদসংখ্যা ১৪৭ 

“রাধে রাধে বল বদনে। 
যাদি হাবিরে রন্দাবনে // 
ভজ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল 
অধরে মধুর হাসি মুরলী রসাল । ৮ 


এ যাবৎ ভূমিকার অবতারণা হল। এখন আমরা ধীরে- 
ধীরে মুখ্য বিষয় প্রভূজগদ্বন্ধুসুন্দর ও সাধ্য-সাধন তত্বের পথে 
অগ্রসর হব। যার পাথেয় হবে শ্তরীশ্রীপ্রভুবন্ধুবাণী ও 
শ্রশ্রীগুরুদেবের রচনা ও প্রেরণা। শ্রীশ্রীগুরুদেব যা আস্বাদন 
করেছেন তার আধারে- তাঁকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হব। কিন্তু 
প্রথমে আমরা সাধনরহস্য বিষয়ে আলোচনা করব এবং 
তৎপশ্চাৎ প্রেমধর্মা, ব্রজতত্ত্, সাধনতত্ব ও সাধ্যতত্বের দিকে 
প্রধাবন অর্থাৎ আলোচনা ও বিবেচনা হবে। কিন্তু মূল ও আশ্রয় 
হবে শ্রীঙরু কৃপাহি কেবলম্‌। 


জয় ওর 


জয় জগছব্, 
জয় শ্রীরাধে। 


কাহুকে বল ভজন কো কাহু কে আচার / 


জয় শ্রীরাধে 
সাধন-রহস্য ও প্রভু জগদন্ধুসুন্দর 


ধনতত্ব ও সাধ্যতত্ত প্রথক-পৃথক আলোচিত হবেন। 
এ উভয়কে একত্র করিয়া বিচার করিলে এক অভিনব 
সাধনরহস্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু 
ও প্রভুজগদন্ধুসুন্দরের অভিনব অবদান দেখিতে পাওয়া যায়। 
শ্রবণ-কীর্তন শ্রেষ্ঠ সাধন এ কথা সাধনতত্বে বলা হবে। 
সাধ্যের শিরোমণি রাধাপ্রেম, এ তত্ব রায় রামানন্দ 
সংবাদে সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত হবেন। সাধ্য বলিতে আমাদের 
সম্পূর্ণ জীবন সাধনার চরম লক্ষীভূত পরম বস্তুটি বুঝিতে 
হইবে। সুতরাং রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি একথা বলার অর্থ হবে 
এই যে, জীব চরমে এ পরমতম সম্পদ লাভ করিতে পারিলেই 
জীবনের সম্পূর্ণ সাধনার পরম ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখনই 
জীবন সাধনার সম্পূর্ণ সার্থকতা সিদ্ধ হইবে। 


“জীবের হরপ বলা হইয়াছে _ “কৃষ্তদাস * ॥ 
“জীবের হরপ হয় নিত্য কৃষদাস ? / » 


রসিক আচার্যেরা বলেন, দাস্যরসের ও মধুররসের 
একত্র হওয়া বা মিলন ঘটে না। রসের উপাসনায় এই দুইয়ের 
একত্র অবস্থান সম্ভব নয়। দাস্যের মধুররসে অধিকার হয় না। 
শ্রীসীতারামের মিলন সুখের লেশমাত্র কল্পনাও হনুমানজীর 
পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। চরণসেবক, আজ্ঞাপালক দাসের 
মধুররসাধিকারিণীর মত সব্র্বতোভাবে আত্মসমর্পণ, আতদানে 
সামর্থ্য তো দূরের কথা কল্পনাও সম্ভব নয়। 

সুতরাং একটি কঠিন সমস্যার উদয় হইয়াছে। জীব যে 
নিত্য কৃষ্ণদাস, সে জীবের সাধ্যশিরোমণি যে রাধাপ্রেম, তাঁর 


বাস ভরোসে কবরী কে সোওত পাও পসার // 


১৪ শীশ্রীরাধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


আস্বাদন বা আস্বাদনের অধিকার কেমন করে পাইবেন। যে বস্তু 
যাহার অধিকারের বাহিরে সেই বস্তু তাহার পক্ষে সাধ্য বলিয়া 
গৃহীত হইবে কোন যুক্তি বলে? আর শুধু শ্রবণ কীর্তনাদি 
সাধনে এ রূপ দুর্লভ সাধ্য মিলিবে কি করিয়া? 

গৌড়ীয় বৈষ্কবগণ বলেন মহাপ্রভু আসিয়াছেন 
সাধ্যশিরোমণি রাধাপ্রেমরপী ধন জীব জগৎকে অকাতরে, 
অবিচারে, আপামর জন সাধারণকে বিতরণ করিতে । এখন 
সমস্যা হল, যে দ্রব্যে যাহার অধিকার নাই তাহাদের সেই বস্তু 
কোন প্রকারে বিতরণ করিবে। তার সার্থকতা কোথায়? 
নিত্যদাস জীবের দুয়ারে মধুর রসের ভাণ্ডার খুলিবার 
উপযোগিতা কি? এই সকল জিজ্ঞাসার সমাধান গভীরতর 
বিষয়ের অপেক্ষা রাখে। 

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সবার আগে জীবের স্বরূপটি 
কি তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। তবেই সমাধানের সুফল 
পাওয়া যাইবে। শ্রতিতে কোন-কোন মন্ত্রে জীব ও ত্রন্মের 
অভিন্নতার কথা আছে। যেমন কি- 


«“অহং এহঙ্বাছি, ততুমসি 
এজ্ঞানং লা অয়মাতু। এন” ইত্যাদি। 


আবার 


“উহার পরমঃ কৃষঃ সাচ্চিদানন্দ-বিএহঃ । 
অনাদদিরাদিগোর্বিন্দঃ সববরকারণ-কারণম /॥ ৮ 


সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ভগবান বা ব্রহ্ম । বস্তুতঃ সৎ ও 


রাধা রাপ সম্মত্র মে বহয়ো জাত মনমীন / 


পর্ব্ব সাধন-রহস্য ১৫ 


চিত্ধর্ম দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্ম একই। জলত্বের দিক দিয়ে যেমন 
সাগরভরা জল ও এক ফোঁটা জল অভিন্ন। কিন্তু পরিমাণগত 
ভেদ বিচারে সাগর অংশী, এক বিন্দু জল অংশ । 

ঠিক এ রূপ আনন্দ-স্বরূপতার বিচারে ব্রহ্ম অংশী, জীব 
অংশ। যেমন কি “মমৈবাংশো জীবলোকে' ইত্যাদি বাক্যে 
গীতায় ভগবান শ্রীমুখে উচ্চ কণ্ঠেই তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। 
শ্রীরামচরিতমানসে আছে- “ঈ্খর অংশ জীব আবিনাশী, চেতন 
অমল সহজ সুখরাশি ” অর্থাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ, জীব ক্ষুদ্র। ব্রহ্ম ভূমা, 
জীব অণু (এষঃ অণুঃ আত্মা- মুগ্তক উপনিষদ)। যেমন সৃর্য্য 
আর তার কিরণকণা, আগ্নিরাশি আর একটা স্ফুলিঙ্গ তত্ৃতঃ 
এক কিন্তু মাত্রাদৃষ্টিতে প্রচুর ভেদ, ঠিক তেমনিই ব্রহ্ম ও জীবে 
পার্থক্য। 

আনন্দ আস্বাদনের দিকে দৃষ্টি করিলে আরও ভেদ 
আছে। তিনি আশ্রয়, জীব আশ্রিত। তিনি প্রভু, জীব দাস। ভূমা 
ও অণু, অংশী ও অংশ এই ভেদ তত্্গত, প্রভু ও ভূত্য, সেব্য 
ও সেবক এই ভেদ রসগত। তন্তের ভিত্তি হইল স্বরূপ, রসের 
ভিত্তি হইল সন্বন্ধ। শ্রীমর্ভগবৎ গীতায় তত্বগত ভেদের কথাই 
বড় করে দেখানো হয়েছে, কিন্তু শ্রীমভাগবতে রসগত ভেদের 
দিকেই দৃষ্টির প্রাধান্য। 

ভগবভক্তের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল জীব কেবল 
অংশ নহে জীব কৃষ্ণের দাস। 


“দাসভুতো হরেরেব নান্যসোোব কদাচন। 
জীবের হরাপ হয় নিত্য কৃষ্তদাস। ৮ 


ইহাও শেষ কথা নহে। 


১৬ শীশ্রীরাধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। সুতরাং জীব ও কৃষ্ণের ভেদ 
হইতেছে শক্তিতত্তের মাধ্যমে । যাহারা ব্রহ্ম বস্তুকে বিনা শক্তির 
ভাবনা করেন তাঁহারা জীব ও ব্রন্মে অভিন্নতা দেখিবেনই। 
স্বরূপশক্তির লীলাবৈচিত্র্যময়, ব্রম্মাই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ 
উপাসনায় শক্তি দ্বারে জীবের সঙ্গে ভিন্নতা নিত্যই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, কিন্তু তিনটি মুখ্য। 


“কৃষেরর অনত্ত শতিচ তাতে তিন এধান ॥ 

“চিচ্ছশতি * “মায়া শতি * “জীব শক্তি ”নাম ।, 

অন্তরঙ্গ, বাহিরঙ্গা, তটঙ্থা কাহি যারে। 

অভ্রঙ্গা হরপ শি সবার উপরে // ৮ 

অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি। অন্তরঙ্গা 
অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা অর্থাৎ মায়া শক্তি এবং তটস্থা 
শক্তি অর্থাৎ জীব শক্তি। জীব তটস্থা শক্তি। আবার 

“তটইড়ঞ্ড উভয়কোটো অপ্রবিউড়দের। 

জীব শক্তির কোন কোটিতেই প্রবেশ নাই। তবে সেই 
জীব বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে বহির্মুখী অর্থাৎ ভগবৎবিমুখ 
হয়, আর অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির করুণায় অন্তর্মুখী অর্থাৎ 
ভগবৎমুখী ভক্ত হয়। স্বরূপশক্তির আশ্রয়ানুগত্যেই জীবের 
জীবনের পূর্ণ তম সার্থকতার উপলব্ধি হয়। সুতরাং অতি 
রহস্যময় খবরটি হইতেছে এই যে, রসতঃ বিচারে জীব 


কৃষ্ণদাস নহে, জীব স্বরূপাশক্তি শ্রীরাধার দাসী। যেহেতু জীব 
স্বরূপশক্তির করুণায় অন্তর্মুখী বা ভগবানের দাসত্ব পায়। আর 


হেমমই অবনী সহজ, রতন খচিত বহু রংগ। 
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শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাশক্তি সুতরাং 
জীব হইল শ্রীরাধার দাসী। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই শক্তির বিচারে শ্রীরাধা শক্তি, 
শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান। শ্রীরাধা শক্তিতে শক্তিমত্তাই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং 
রসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি শ্রীরাধার সঙ্গে 
জীবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর। রাধাদাস্য লাভেই জীবের 
পরম চরিতার্থতা, এই রহস্যময় নববার্তা শ্রীগৌরহরিই বহিয়া 
আনিয়াছেন। প্রিয় পার্ধদ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী এবং 
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রভৃতির ভজনে ইহা স্পষ্ট রূপেই 
ব্যক্ত হইয়াছে। 


(2) শীরহনাথ দাস গোহামী 


“হে দেবি তোমার পাদপন্ে শ্রেষ্ঠ দাস্য ব্যতীত কোন 
কালেই অন্য কিছু প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বে আমার 
নিত্যই নমস্কার থাকুক, তোমার দাসীত্বেই আমার দৃঢ় অনুরাগ 
হউক - ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি। 


শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি শ্লোক সংখ্যা ১৬র বাংলা অনুবাদ ।) 


০) শীগবোধানন্দ সরকতীপাদ 
“অপার রসের সার, শ্রীলরজেন্দ্র কুমার 
(তোর) বিলাসমুরাতি রাধারাণী। 
অভ্ুত রস চিভামাণি। । 
রাধিকার দাস্যানন্দ, . রগ ওণ লীলারন্দ 
এনাাদির অতীব দূগর্ি। 


চিবিত চিত্র বিচির গতি, ছবি কী উঠতি তরঙ্ষ// 





১৮ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


হেন রাধা মদীশবরী,. রুষভানু সুরুমারী 
জনমে-জনমে নিবেদন // 
রাধার কিহরী হেয় নিভৃত নিরুঙে যাঞা। 
ভজোৌ মুই রাখার চরণ ।/ 
ভণে শ্রীগরবোধানন্দ হে ভানুরুল চন্দ 
এই বাছ্ণ করহ প্ররণ। /” 
-স্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি শ্লোক সংখ্যা- চল্লিশের পদ্যানুবাদ) 
জীবের রাধাদাসীত্বের খবরটি একটা যসমান্য কথা মাত্র 
নহে। জীবের দাসত্ব থাকিবে, মধুররসের আস্বাদনও থাকিবে 
কেবল মাত্র রাধা দাসীত্বের পরিচয়দ্বারেই ইহা সম্ভব। মধুররস 
ও দাস্যরসের বিরোধিতা রাধাদাসীরাই সমাধান করিবে। এই 
মহাসাধনের সন্ধান দিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর যারে তারে উজ্জ্বল 
প্রেমধন দান করিয়াছেন। সুতরাং স্বরূপের এই পরিচয়টি 
নিবিষ্টভাবে অনুধাবনের বিষয়, বলা বাহুল্য। 
শ্রীরাধা হ্রাদিনীশক্তির মূর্তি। আগেই বলা হয়েছে শ্রীরাধা 
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাশক্তি। আবার স্বরূপ-শক্তির তিন রূপ- 


“সাচ্চিদানন্দ-্ময় কৃষ্টের হ্রাপ 
অতএব হরাপশকি হয় তিন রাপ। 
শে “হাটিনী” “সদংশে সহিনী , 
চিদংশে “সহি” যারে জ্ঞান কার মানি। ৮» 
-শ্ীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি তিন প্রকার। যেহেতু 
ভগবান সচ্চিদানন্দময় অতএব সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অং 
“সম্বিৎ" আর আনন্দাংশে হ্াদিনী। আর এই হ্াদিনী শক্তিই 
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শ্রীরাধারাণী। 


“হাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম । 

আনন্দ-চিনায়-রস প্রেমের আখ্]ন // 

প্রেমের পরমসার মহাভাব জোনি । 

সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাদী /॥ » 
-শ্রীত্রীচেতন্য-চরিতাম়ত 


যেহেতু জীব তটস্থা শক্তি, তাই জীবের পক্ষে স্বরূপাশক্তি 
শ্রীমতী রাধারাণীর মুখ্য দাসীত্রেত্ত অধিকার নাই। হ্াদিনীর মুখ্য 
দাসী যাঁহারা তাঁহারা তাঁহারই অর্থাৎ হ্রাদিনীশক্তি শ্রীরাধারাণীর 
কায়-ব্যুহ-স্বরূপ। কায়-ব্যুহ-স্বরূপা নিত্যসিদ্ধা সখীগণই 
শ্রীরাধার মুখ্য দাসী। যেমন কি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতায়ুতে- 


“মহাভাব চিভামণি রাধার হারপ। 
ললিতাদি সখী তার কায়-ব্যুহ-রাপ / ৮ 


জীব সেই দাসীগণের দাসী। শ্রীরাধা দাসীগণের দাস্যে 
জীবের মধুররসের আস্বাদন কি রূপে ঘটিবে তাহাই জানিবার 
জন্য গৌরহরি শ্রীরাম রায়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এখানে 
উল্লেখনীয় বিষয় এই যে- এর আগে বলা হয়েছে জীব মূলতঃ 
কৃষ্ণদাস নহে, শ্রীরাধার দাসী কিন্তু এখন আবার বলা হচ্ছে 
জীবের শ্রীরাধাদাসীত্বেও অধিকার নাই। জীব হচ্ছে, শ্রীরাধার 
দাসীর দাসী। এটা মনে রাখতে হবে, কিন্তু আরও গভীর ভাবে 
আলোচনার পর জীবের নতুন স্বরূপ বের হবে। দেখা যাক - 


“এভু কহে সাধ্য বর অবধি এই হয় ॥ 
তোমার এসাদে ইহ জানিল নিশ্চয় / 


২০ শ্রশ্রীরাধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


সাধ্যব্ভ সাধন বিনু কেহ নাহি পায় । 
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় /॥ ৮ 


সখীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বে এ সাধ্য লাভ হয়- এই 
কথাটি বলিবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিতে গিয়া রাম রায় প্রথমে 
রাধাদাসীগণের কি অধিকার ও যোগ্যতা তাহা স্পষ্ট 
করিতেছেন। মুখবন্ধে রাম রায় কহিলেন- “প্রভু ভাল-মন্দ 
কিছুই জানি না। যাহা কহাও তাহাই কহিতেছি।” 

প্রভুর জিজ্ঞাসার বিষয়টা যে অত্যন্ত রহস্যময় তাহা 
উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, এই রহস্যময় কথার বক্তা 
ও শ্রোতা বিশ্ব সংসারে একজনই আছেন। তিনি “গৌরসৃন্দর 
নিজেই। তবে আমি রাম রায় যে কিছু বলিতে পারিতেছি, তাহা 
যন্ত্রীর হস্তস্থিত যন্ত্রের মত | 


“মোর মুখে বল তুমি, তুমি হও শোতা / 
অত্যভ রহস) শুন সাধনের কথা // ৮ 
এই সাধন-রহস্য ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষেও সুদুর্লভ। 
্রশ্রাদাদি হরি ভক্তগণের নিত্য অনুধ্যানের এমন কি ব্রজের 
শ্রীদামাদি সখাগণের, নন্দ যশোদাদি জননীগণেরও অবিদিত। 
তথাহি শ্ত্রীরায় কণ্ঠোক্তি। 


“রাধা কৃষ্ণ লীলা এই আতি গুঢতর। 
দাসা বাওসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর |” 


এই পয়ারে উল্লেখিত “দাস) বাৎসল্যাটি ” ভাবের কথাটি 
বিশেষ সঙ্কেতপূর্ণ। দাস্যের গোচর নহে, তৎপর বাৎসল্য বলায় 
মধ্যবর্তী সখ্যও পাওয়া গেল। সখ্যের গোচর নহে, 


আও পারে মোহনা পলক ঝাঁপি তোহি লেহ। 
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বাঘসল্যেরও গোচর নহে। একথা তো স্পষ্ট হইয়া গেল। বাকী 
রইল শুধু মধুররস। কিন্তু পরে আবার “আদি? শব্দ কেন? 

“আদি” শব্দের লক্ষীভূত রসটা কিঃ মধুররস ছাড়া তো 
আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আদি পদে “মধুর” রসকে গ্রহণ 
করিলে পরিণামে এই দাঁড়ায় যে, রাধাকৃষ্ণ লীলা, শান্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুররস সকলেরই অগোচর। আর যদি 
সকলেরই অগোচর হয় তাহলে গোচর হইবে কাহার? এ যেন 
এক প্রহেলিকা, ব্যাসকুট। আদি শব্দ কেন, তাঁহার লক্ষ্য কি? 
তাঁহা যেন বুদ্ধিগত হইতে চায় না। একমাত্র গৌরকৃপান্নাত ভক্ত 
ভিন্ন এই সব রহস্যের অর্গল আর কে খুলিতে পারে। 

মধুর রসের দ্বিবিধ সংস্থান। এক স্বকীয়া মধুর ও অন্য 
পরকীয়া মধুর। সুরসিক রাম রায় “আদি” পদ দ্বারা স্বকীয়া 
মধুরকে গ্রহণ করিয়াছেন। আশয় হইল এই যে রাধাকৃষ্ণ লীলা 
স্বকীয়া মধুর রসেরও নাগালের বাইরে। একমাত্র পরকীয়া 
রসের অর্থাৎ কেবলমাত্র সখীগণের গোচরীভূত। দ্বারকার 
মহিষীগণের এমন কি বৈকুষ্ঠের লক্ষীগণেরও রাধাগোবিন্দলীলা 
আস্বাদনে প্রবেশের অধিকার নাই। তবে অধিকার আছে কার? 
রাম রায় কহিলেন- 

“সবে এক সখীগণের ইহা আধিকার । 
সখী হেতে হয় এই লীলার বিভার।। » 


পরকীয়া মধুররসে অভিষিক্ত শ্রীরাধাদাসী সখীগণেরই 
ইহাতে একমাত্র অধিকার। তাহাদের যে কেবলমাত্র আস্বাদনের 
অধিকার তাহাই নহে, এ লীলাকে বিস্তার করিয়া পরিপুষ্টি 
সাধন করিবার যোগ্যতাও সখীগণের আছে। শ্রীরাম রায়ের 
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কণ্টোক্তি, প্রভূ গৌরহরি শ্রবণ করিতেছেন। 


“সখী বিনা এই লীলা পু নাহি হয় 
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি / 
সব্বী ভাবে বে তারে করে অনুগতি । 
রাধা-কৃষ্ণ কুঙ-সেবা-সাধা সেই পায় ॥ 
সেই সাধ গাইতে আর নাহিক উপায় // ৮ 
-শরত্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 
শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলাম়তকার লিখিয়াছেন (১০/১৭) 


“বিভুরপি সৃখ-রাপঃ ₹-একাশোওি ভাবঃ। 

কণমাপি ন হি রাধা-কৃষ্তয়োযাঁ ঝতে হাঃ। । 
এবহতি রসং-প্রটিং চিদিভূতীরিবেশঃ । 

শ্রয়াতি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রস-জ্ঞ৪// % 
শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাব অতি মহান। ইহা পরম 


সুখস্বরূপ ও স্বপ্রকাশ। তথাপি সখীগণ ব্যতীত রসের পুষ্টি হয় 


না। সুতরাং কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি সখীগণের চরণাশ্রয় করিবে না 
অর্থাৎ সকলেরই করা উচিৎ।” 


রসগোল্লাটি মুখে দিলে মুখ মিষ্টি রসে ভরিয়া যায়। 
ইহাতে অপরের সাহায্য লাগে না। তত্রপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতি 
সুখস্বরূপ। তাঁহাদের মিলনেই পরম আনন্দের উদয় হয়। সেই 
সুখ আস্বাদনের জন্য আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা 
থাকিতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য্য, সখীগণের এক অদ্ভূত মহিমা, 
তাঁহারা ছাড়া এ প্রেমের সুখস্বরূপতার অনুভব হইতে পারে না। 


মোহনী মুরতী *)ম কী মো মন রহী সমায়। 
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সূর্য্য স্বপ্রকাশ, তাহাকে দেখাইতে আর আলোর দরকার 
হয় না। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা স্বয়ং স্বপ্রকাশ। উহা সর্বদা সকলের 
দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া বিরাজমানা থাকা উচিৎ। কিন্তু সখীগণের 
কি যে অবিচিন্ত্য সামর্থ্য তাঁহারা ছাড়া এ স্বপ্রকাশ বন্তুরও 
অভিব্যক্তি হয় না। 

এই রূপ হইবার একটি কারণ হইল এই যে শ্রীরাধা 
এবং নিত্যসিদ্ধা সখীগণ অভিন্না। সখীগণ মহাভাবময়ীর 
প্রতিবিস্ব স্বরূপা। শ্রীরাধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা। 
সখীগণ এ লতার পল্লব পুষ্প পাতা। 


“রাধার হরপ-কৃষ্-প্রেম কল্পলতা। 
সবী-গ৭ হয় তার প্লব-পুষ্প গাতা।॥ ৮ 
-শরীশ্রীচৈেতন্য-চরিতামৃত 


সখীগণ স্বরূপাশক্তির বৃত্তি বলিয়া তাঁহাদের সেবা 
রাগাত্িকা ও স্বাতন্ত্রময়ী। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ হইতে 
এ সেবার লালসা। তাঁহারা যেমন ভাবে ইচ্ছা করেন তেমনিই 
ভাবে যুগলকিশোরের লীলা প্রকটিত করিয়া পুষ্টি বিধান করিতে 
পারেন। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দর ললিতা, বিশাখা ও 
বৃন্দা এই তিনটি সখীর রহস্যময় সেবা সম্বন্ধে কোন অন্তরঙ্গ 
প্রিয় ভক্তকে লিখিয়াছিলেন- 

“সখী ললিতা।। ইনি রাধার মন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি প্রেমের 
কার্য করেন। ইনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। কেন না পাছে 
যদি শ্রীমতী কাঁদিয়া উঠেন এই জন্য। ইনি প্রেমের পথের। 
ইহার ডাক “মাধব? । ইনি শ্রীমতীকে “রাই; বলিয়া ডাকেন। 
ইনি শ্যামকে রাধামন্ত্ে দীক্ষা দেন। ইনি শ্যামের গুরু আবার 


য় মেহন্দী কে গাত মে লালী লখী ন জায় ।/ 
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দাসীও। সকলের শ্রেষ্ঠ আদিরস। তাহাতে প্রেমে আত্মসুখ 
বিস্ৃতি। ইহার চেষ্টা, কিসে রাইএর আনন্দ হয়, কোথায় গেলে 
কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে। ইহার হইল রাইজীবন।, 

“বৃন্দা সখী।| ইনি যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি- ভক্তির 
কার্য করেন। ইনি কুঞ্জেতে মিলনের কাজ সমাধা করিয়া 
যুগলকে শয়ন দিয়া শয়ন করেন। ইনি ভক্তিপথের। ইহার ডাক 
“গোবিন্দ”। শ্রীরাধাকে ইনি “শ্রীমতী” ডাকেন। ইহার চেষ্টা, 
কিসে যুগল মিলন হবে। ইহার হইল যুগল জীবন।? 

“সখী বিশাখা ।। ইনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা। ইনি জ্ঞানের 
কার্ধ্য করেন। কুঞ্জেতে ইনি সকলের আগে শয়ন করেন। ইনি 
অনুরাগিণী। ইহার ডাক “হরি?। শ্রীমতীকে ইনি “রাধা? বলিয়া 
ডাকেন। ইহার চেষ্টা, কিসে রাই শ্যামকে সাধিতে আসিবে।? 
ইহার হইল কৃষ্ণ জীবন। 

স্বরূপাশক্তির বৃত্তিগণ কিভাবে নিত্যকাল সেবা করেন 
তাহার কিঞিৎ সঙ্কেত করা হইল। ইহা শ্রীশ্রীপ্রভু 
জগদ্বন্ধুসুন্দরের দান। 

জীব স্বরূপাশক্তি নহে। শ্রীরাধারাণী অর্থাৎ স্বরূপাশক্তির 
কায়-ব্যুহ স্বরূপা সখীগণও নহে। সুতরাং তাহাদের মত সেবায় 
কোন কালেই অধিকার হইবে না। আনুগত্যময়ী সেবাতেই 
দাসীর যোগ্যতা। রাগাত্বিকা সেবার আনুকুল্য-বিধান-রূপ 
সেবাতেই জীবের অধিকার। রাগাত্িকা সেবার আনুগত্যময়ী 
সেবাই রাগানুগা। সাধক নিজেকে শ্রীরাধার দাসীর দাসী স্বরূপে 
স্থিত করিয়াই এই রাগানুগা ভজন করিয়া থাকেন। 
রাগানুগামার্গে সখ্য বাৎসল্য রসের আনুগত্যময়ী সেবাও হইতে 
পারে। এখানে সাধ্যশিরোমণি রাধা ভাবের প্রসঙ্গ বলিয়াই অন্য 


চলো সখী তহা জাইয়ে জহাঁ বসে এজরাজ / 
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রসের বিষয় আলোচনার বাহিরে থাকিতেছে। 

সেবার প্রকার ভেদে শ্রীরাধা দাসীগণের দুই প্রকার 
ভেদ - সখী ও মঞ্জরী। সখীগণ রাধা কল্পলতার পত্রপুষ্প- 
স্থানীয়া, আর মঞ্জরীগণ লতার জীবনী-শক্তি-স্বরূপা। 
শ্রীরপগোস্বামিপাদ মঞ্জরী-গণের স্বরূপ বিচারে লিখিয়াছেন- 


“হ-সুরত-বিমুখা রাধিকানন্দ - চেষ্টা। ” 
শ্রীরাধার আনন্দ চেষ্টার মূর্তবিগ্রহ মঞ্জরীগণ। “ম্ব-সুরত- 


বিমুখা* কথাটি বিশেষ ভাবে বিচারণীয়। সখীগণের স্বভাব 
বর্ণনায় শ্রীরাম রায় এক অকথ্য কথন কহিয়াছেন- 


*«আখীর কভাব এক অকথ-কথন। 
কৃষ-সহ নিজ-লীলায় নাহি সখীর মন।/ ” 


শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজে স্বতন্ত্র ভাবে মিলিত হইয়া যে 
আনন্দের আস্বাদন করা যায়, তাহা কোন সখীই কামনা করেন 
না। তাহারা সদা সর্বদাই তৎ-সুখ-সুখিত্ব-ভাবনায় অবস্থিত। 
তাহাদের একমাত্র চাহিদা “কৃষ্ণসুখ”। স্বসুখ বাঞ্ছার বালাই 
নেই। 
ংসারে সকলেই কৃষ্ণকে চায়। কৃষ্তের সহিত মিলিত 
হইতে চায়। কিন্তু সখীরা তাহা চান না। তাঁহারা কৃষ্ণকে চান 
না। কৃষ্ণ-সঙ্গও চান না। তাঁহারা চান কৃষ্ণসুখ। তাঁহারা মনে 
করেন আমরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহার যে সুখ 
হইবে তদপেক্ষা অধিকতর সুখের উদয় হইবে শ্ত্রীরাধা-সহ 
মিলিত হইলে। এই জন্য তাঁহারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে 
মিলন করাইয়াই নিজ মিলন অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সুখ 
অনুভব করিয়া থাকেন। 


গে রস বেচত হরি মিলে এক পন দো কাজ // 
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“কৃষ৪-সহ রাধিকার লীলা যে করায়! 

নিজ কেলি হইতে তাতে কোটি সখ পায়।। 

কৃষ্ণ-লীলায়ত যাদি লতাকে সিগগ্য। 

নিজ সুখ হইতে পলবাদ্যের কোটি সৃখ হয়। ৮ 
-শীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 


একে বলে ভাবোল্লাসারতি অর্থাৎ যুগল-মিলনে যুগল যে 
আনন্দের আস্বাদন করছেন তার ভাবোল্লাসে সখীরাও সেই 
আনন্দ শত কোটিগুণ আস্বাদনে সক্ষম হইতেছেন। 

এই প্রকারে নিজ-সুখ বাসনার গন্ধমাত্রবর্জিত কোন 
নায়িকা হইতে পারে ইহা কল্পনা করাও কঠিন। তাই 
গোপিকার অর্থাৎ সখীদের স্বভাব অনির্ববচনীয়। 

শ্রীরাধিকার প্রেমেও বিন্দুমাত্র নিজ সুখের অভিলাষ নাই। 
তিনি যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন, তাহা একমাত্র কৃষ্ণের 
সুখের জন্য। তাই শ্রীরাধাও কখনও-কখনও মনে করেন যে 
তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণকে যে সেবা সুখ দিতেছেন, তদপেক্ষা 
অধিক সুখ তাহাকে অন্য সখীগণ বা গোপিকাগণ দিতে পারে। 
সেই জন্য সখীর স্বাধীন-ভাবে কৃষ্ণ-সঙ্গে মিলিত হইবার বাসনা 
না থাকিলেও শ্রীরাধা নানা প্রকার যতু করিয়া বা ছল করিয়া 
সখিগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন সাধন করেন। এঁ রূপ করিয়া 
নিজ কৃষ্ণসেবা হইতে কোটিগুণ অধিক সুখ-ভোগ করেন। 
যেমন কি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাযৃতকার লিখেছেন- 


“যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন । 
তথাপি রাধিকা য়ে করায় সঙ্গম // 
নানা ছলে কৃষেঃ প্রেরি সঙ্গম করায় ॥ 


দসন পাঁতি যোতিয়ন লড়ী অধর ললাই পান 


পর্ব্ব সাধন-রহস্য ২৭ 


আত্মকৃষ্তসঙ্গ হইতে কোটি সখ পায় // ৮ 


শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ছল করিয়া সখী সন্নিধানে প্রেরণ করেন। 
তাহাদের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করেন। যে সখীদের সম্বন্ধে 
এই কথা বলা হইল তীহাদের নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিত 
হইবার ও স্বাধীন-ভাবে সুখ-বিধান করিবার যোগ্যতাও আছে। 
লতার অঙ্গ-প্রতঙ্গ হইলেও পত্র-পুষ্পের কিঞ্চিৎ নিজ স্বাতন্ত্যও 
আছে। তদ্রুপ সখিগণের নিজ স্বতন্ত্র অধিকার বা যোগ্যতা 
আছে। তাঁহারা এ অধিকার বা যোগ্যতার ব্যবহার করিতে 
চাহেন না। তথাপি শ্রীরাধা করান। এই কথাই এখানে বলা 
হয়েছে। 

কিন্তু এই বিচারে সখিগণ সঙ্গে মঞ্জরীগণের পার্থক্য। 
মঞ্জরীগণ সব্বতোভাবে “হ্ব-সুরত বিমুখ * শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
স্বতন্ত্রভাবে মিলন বিষয়ে তাহারা একান্ত-ভাবেই বিমুখ। 
তাহাদের যেন এ অধিকার বা যোগ্যতাই নাই। পত্রপুষ্পের 
লতা ছাড়াও সত্তার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ লতা ও পত্র-পুষ্পকে 
আলাদা করেও দেখা বা জানা যেতে পারে কিন্তু লতার 
জীবনীশক্তির লতা ছাড়া বিদ্যমানতাই নাই। জীবনীশক্তি দ্বারেই 
লতার জীবন। কাহারও পৃথক হইবার যোগ্যতা নাই। যেন সূর্য্য 
ও সূর্য্যের রশ্মি, আগুন ও দাহিকা শক্তি - একে অপরের 
পার্থক্য হয় না। 

শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধার রূপের মুর্তি। শ্রীরসমঞ্জরী শ্রীরাধার 
রসের মূর্তি। শ্রীগুণমঞ্জরী শ্রীরাধার_ গুণরাশির_ঘনমূর্তি। 
রতিমঞ্জরী শ্রীরাধার কৃষ্তরতির বিগ্রহস্বরূপিণী। রাগমঞ্জরী 
শ্রীরাধার অনুরাগের ঘনীভূত_প্রতিমা। বিলাসমঞ্জরী শ্রীরাধার 


তাহ পে হাসি হোরবো কো লখি বচে সুজান // 





২৮ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


বিলাসের প্রকট বিগ্রহ। নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীগণ সকলের স্বরূপই 
এই প্রকার অভিন্ন স্বরূপ। 

লতার রূপ-রস-গুণ যেমন লতা হইতে একেবারেই 
প্ুথকভূত হইতে পারে না, তদ্রুপ মঞ্জরীগণেরও শ্রীরাধা হইতে 
পৃথকভাবে অবস্থিতিরই সম্ভাবনা নাই। শ্রীরাধা হইতে পৃথক- 
ভাবে কৃষ্ণসহ মিলিত হইবার যোগ্যতা, সখীগণকে নিভৃত 
সেবা-সম্পর্কে কিধিৎ অযোগ্য করে। পক্ষান্তরে রাধা হইতে 
প্রথকভাবে কৃষ্ণ-সহ মিলিত হইবার অযোগ্যতা মঞ্জরীগণকে 
গৃঢ় সেবা বিষয়ে অধিকতর যোগ্য করে। 

অতএব অন্তরঙ্গ সেবায় সখী অপেক্ষা মঞ্জরীগণের 
অধিকার অনেক বেশী। সখীগণ হইতে মঞ্জরীগণ বয়সে ন্যুন 
অর্থাৎ ছোট। শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভূীত মিলনকালে সখীগণ কিছু 
সময় গবাক্ষ পথে দর্শনের অধিকার পাইয়া থাকেন। তারপর 
নিজ-নিজ কুঞ্জে বিশ্রামার্থ গমন করেন। কিন্তু মঞ্জরীগণ 
একালেও কুঞ্জমন্দিরে অবস্থানপূর্বক উভয়ের মিলন আনন্দের 
সংপুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। 

মঞ্জরীগণের সমক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দ নিঃসক্কোচে নিভৃত 
নিকুঞ্জে বিলাসাদি করিয়া থাকেন এবং ইহারা সর্বাবস্থায় সকল 
সময়ই অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকারিণী। ইহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
বাহ্যিক কোন প্রকার রতি বিলাসাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও 
শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসাদি দর্শনে এই ভাবময়ীদের দেহে 
রতিচিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা এক নিগুঢ় নিরুপম 
রহস্যময় বার্তা। এই মঞ্জরীগণের আনুগত্যময় দাসীত্বেই 
জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরাকাষ্ঠা অবস্থা বিরাজিত। তবে এই 
নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীগণের দাসীত্বও সোজাসুজি যে কোন জীব 


ম্যায় নহী দেখ তৌর কো মোয় ন দেখে তৌর। 


পর্ব্ব সাধন-রহস্য ২৯ 


পেতে পারে না। একমাত্র গুরু ও আচার্য্কোটির জীব যাঁহারা 
শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ তাঁহাদের কৃপায়ই সামান্য জীব এই দাসীত্ব 
স্বীকার করতে সক্ষম হয়। 

এইরূপ গুরূরূপা মঞ্জরীর দাসীত্ব স্বরূপটি জীবের যথার্থ । 
ইহা কাল্পনিক কিছু নহে। কাল্পনিক নহে বলিয়াই ভাবনা দ্বারা 
ইহার স্ফূর্তি ও অনুভূতি হইতে পারে। যেমন একটি লোক বঙ্গ 
দেশের বাঙ্গালী, সে বাঙ্গালীও এবং ভারতবাসীও। তবে সে যে 
বাঙ্গালী ইহা সে সব্বদা জানে কিন্তু সে যে ভারতবাসী ইহা 
ভুলেও মনে করে না। মনে না করিলেও সে যে ভারতবাসী 
ইহাতো সত্যই, কাল্পনিক কিছু নয়। কাল্পনিক নয়, সত্য 
বলিয়াই সে যদি পুনঃ-পুনঃ নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবনা 
করে, ভাবিতে-ভাবিতে এক দিন এ অনুভবে নিশ্চয়ই স্থিত 
হইতে পারিবে বাঙ্গালী ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া ভারতবাসী হইয়া 
যাইবে। 

তাই, সনাতন শিক্ষায় মহাপ্রভু রাগানুগা সাধনের 
রহস্যময় পন্থা বলিতেছেন- 


« মনে লিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। 
রারি-দিনে করে এজে কৃষে্র সেবন। 1” 
সিদ্ধ দেহ বলিতে গুরুরূপা মঞ্জরীর দাসী-অভিমান-বিশিষ্ট 
দেহ। এই দেহ জীবের সচ্চিদানন্দময় মাধুর্ঘন দেহ। ইহা তার 
আছেই আছে। এতৎসম্বন্ধে কোন ভাবনা সে করে না বলিয়াই, 
নাই বলিয়া মনে হয়। মনে-মনে এ নিজ দেহের কথা চিন্তা 
করিতে হইবে। এই জন্য এই দেহকে অন্তশ্চন্তিত দেহও বলা 
হয়। এই দেহই গোপীদের প্রেমঘন ভাবদেহ, যে গোপীরা 


ম্যায় নিত দেখো কর তুম দোউন সব ঠোর।। 


রি ত্রীধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা বিস্তারে সহায় হইয়া থাকেন। 
্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর শ্রীহরিকথায় লিখিয়াছেন- 


“গোপীভাব লওরে 
গুরুগাতি, কৃষ্টপতি /” 


এই স্থলে গুরুপদে গুরুরূপা মঞ্জরীর কথা বলা হইয়াছে। 
মঞ্জরীর আশ্রয় লইয়া তাঁহার দাসী অভিমানে কৃষ্ণপতির সেবা 
করিতেছি এই মত ভাবনা করিতে হইবে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ 
শ্রীসনাতনকে বলিয়াছেন- 


“নিজাভীই কৃষ্তপ্েষ্ঠ গাছেত লাগিয়া । 
নিরতর সেবা করে অন্তমুর্নি হইয়া //” 


যিনি মনকে অন্তুশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের ভাবনায় নিমজ্জিত 
করিতে পারিয়াছেন তিনিই অন্তর্মানা। অন্তর্মনা হইয়া সাধক 
নিজ প্রিয়তম যে কৃষ্ণ, তাঁর যে প্রিয়তমা ও পরম গুরুরূপা 
শ্ীরপমঞ্জরী প্রভৃতি, শ্রীগুরু আনুগত্যে তাঁহাদের পাছে-পাছে 
থাকিয়া অনুগত হইয়া “লাগিয়া” রহিয়া সেবা করিতে হইবে। 
তথাহি শ্রীতীগতুবুসৃন্দরের পদ- 


“ওরন্রাপা সতী বামে নেহারি নয়নো। 
নিরবধি রাহিব চরণ সেবনে ।/ 
ভণে জগরন্ু ছিজ কবে দোহা মুখাজে 
হোরব সখীর পাশে বসি।/ 
সেখীর পাশেতে রাহি) (অঙ্রীর হাত ধরি) 
(অশ্রচ্নীরে অক্ষ ভারি) (হেরব হবগলরপ মাধুরী। /)” 


পর্ব সাধন-রহস্য ৩১ 


শ্রশ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান ও শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের অভিনব 
আস্বাদনের এই- রহস্যময় সাধনের কিঞ্ৎ দিগ্দর্শন করা 
হইল মাত্র। পরে সাধন-তত্ত প্রসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তনকে সাধন বলা 
হইবে। এই রাগমাগীয় ভজনে তাহার স্থান কোথায় এ সম্বন্ধে 
শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোক্তি- 


“বাহা অভর ইহার দুইত সাধন 
বাহ সাধক দেহে করে শ্রবণ কীতুর্ন/” 


বাহ্যদেহের শ্রবণ-কীর্তনরূপ সাধনের সহিত সিদ্ধদেহের 
আনুগত্যময়ী সেবা-সাধনার একটা গুঢ় যোগাযোগ আছে। 
যোগটি সিদ্ধ হয় লোভের দ্বারে। যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ অনুরাগ 
আছে এমন ভক্তের মুখে ব্রজের রাগাত্বিকা ভক্তির প্রেমময় 
লীলাকথা শ্রবণ করিতে-করিতে তদনুরূপ সেবা পাইবার জন্য 
যদি কাহারো চিত্তে লোভের উদয় হয়, “সেই গোপীভাব 
অমৃতে যার লোভ হয়” সেই ব্যক্তিই রাগানুগামার্ণে তাঁহাকে 
ভজন করিতে পারে। লোভ উৎপত্তির মাধ্যমে অন্তর-বাহ্য 
সাধনের সম্পর্ক। 

বাহিরে সাধক দেহের ভজন সম্বন্ধে শ্রশ্রীবন্ধুসুন্দর 
উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কোন প্রিয়জনকে বলিয়াছেন- 

“অহোরারে কৃষট কৃষ্ণ ভাবিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন কারিও, 
কৃষ কৃষ্ণ আচ্চিও, ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও, সোবিও, 
বাসিও, আপন কারিও।” 

বাহিরের সাধনে প্রিয়তম “আপন” হইবে। অন্তরের 
ভজনে আপনজনের সেবায় আনুগত্যময়ী তন্ময়তা আসিবে। 


৩২ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত দ্বিতীয় 


মঞ্জরী চাহেন শ্রীরাধার সুখ। শ্রীরাধা চাহেন শ্রীকৃষ্ণ সুখ। সাধক 
রাধাদাসী গুরূরূপা মঞ্জরীর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান 
করিবে। আনুগত্যময়ী একাতুতায় কিশোরীসঙ্গে কিশোরের 
নিত্য মিলনানন্দ আপনি আস্বাদন করিবে। 

বাহ্য ও অন্তর ভজনের এর থেকেও বেশী গভীরতর 
যোগাযোগ আছে। বহিরঙ্গ নামকীর্তন ও অন্তরঙ্গ রস-আস্বাদন 
এই দুইকে মহাপ্রভু ওৎপ্রোত ভাবে মিলাইয়া রহস্যময় এই 
সাধ কে অখণ্ড রূপ দিয়াছেন। 


« নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার ।” 


সাধন “নাম” ও সাধ্য “ রাধা প্রেম” এই দুইকে এক 
অবিচ্ছেদ্য ভূমিতে আনিয়া অখগুরূপতা আধান করিয়াছেন 
শ্রীগৌরহরি। এই আধানের সচল বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীশ্রীপ্রভু 
জগদ্ন্কুসুন্দর। তিনি এই রসের আস্বাদন স্বয়ং করেছেন ও 
জগতজনকেও তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। প্রভুর লীলায় 
আমরা দেখতে পাই এই দুইএর কি মধুর ভাবে তিনি আস্বাদন 
ও বিস্তার করিয়াছেন। প্রভু প্রথমে দেখিয়েছেন ব্রন্মচর্্য 
পালনের অনিবার্টতা। তারপর হরিনামের কীর্তন বা আস্বাদন 
অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও হরি নামই প্রভুর সার্বজনীন বাণী। কিন্তু 
এরও আগে যিনি যেতে চান তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হতে-হতে 
শ্রীরাধা প্রেমের রসের ভূমিতে উপনীত হবেন। তখন শ্রীরাধাই 
হবেন জপতপ, কীর্তন, ভজন, সেবা, আরাধন, একাধারে সব 
কিছু। শ্রীরাধানাম জপ ও কীর্তবন। শ্রীরাধাই একমাত্র আশ্রয়। 
শ্রীরাধা সন্নিধানে যুগলের সেবা- যুগল-মিলন গ্রীতিরসের 
অবিচ্ছিন্ন আস্বাদন। সব্র্বতোভাবে আশ্রয় হবে শ্রীরাধার। পঞ্চ 
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জ্ঞানেন্দ্িয় দ্বারা একমাত্র শ্রীরাধা দাস্যাশ্রয়। যেমনকি 
শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ উল্লেখ করছেন- শ্রীশ্রীরাধারস 
সুধানিধিতে শ্লোক সংখ্যা ৯৫ ও ২৪১ - যথাক্রমে তার 
পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত হল- 
“রাধা এই দুটো বর্ণ রসায়তে পারিপুর্ণ 
জগজন আহাদক নাম। 
গোকুল পাতির মন. নামে করে আকষর্ণ 
স্ুমধ্র রসায়নধাম। 
জপিতে জপিতে রাধা নাম মহামন্র সদা, 
নামে করে প্রেমের উদয়। 
প্ররত্ষা যত হয় অপদাধ মনে লয়- 
রাধা নাম হেন মধুময় ।/ 
রাখা নামাহিত মন মন্র চুড়ামাণি তত্র 
জপ করে প্রীতে শীমাধব। 
এবোধানন্দেতে ভণে স্কৃর্তি হউক মোর মনে, 
রাখা নাম পরম সম্পদ /॥ ৯৫ //” 


“তোমার উীঙ্ছিউ রাধে অয়তের সার। 

ভোজনেতে চিতশুদি হইল আমার! । 
মধুর শীমধরর লীলা অয়তের পুর । 

শবণে পার হইল দুটি কর মোর | । 
পাদপদা রজকণা করিয়। সেবন, 

শু হেল সুকুমারী মোর এাণমন। 
কেলিকৃঙ্জে নিরভর বিচরণ কারি, 

এ দেহ পারত হইল নবীনা নাগরী। । 


বাণী জার জায় জো রাধারমণ না। প্রকারে । / 


৩৪ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত 


রসময় দিব্যওণ করিয়। কীতর্ন 

পবির হইল মোর বাগিল্দিয়গণ।/ 
শ্রীবিএহ চিরিপট' করিয়া দশর্ন 

নিমর্ল হইল মোর এ দুই নয়ন। 
সংসার বিষয় ভোগে যে লালসা মোর 

অপার করণাময়ী সব হেল দূর // 
সববর্ভাবে তনু মন কারিয়া অপর্গি । 

চরণে শরণাগত এই অকিষন // 
শ্রীপাদ এবোধানন্দ কহে করজোড়ি 

দাস্যদানে বাছ্গপৃণর্ণ করহ কিশোরী /॥ ২৪১ / 





কীচ লগী এজ খিরক কী ইন গলিয়ন কী ধরী। 


জয় শ্রীরাধে 


র্্রীপ্রভ জগদন্ধুসুন্দর ও প্রেমধর্মম 


ই যুগে মানুষের দৈহিক ক্ষুধা বাড়িয়াছে, আতিক ক্ষুধা 

মরিয়া গিয়াছে। ভোগবিলাসের অপরূপ অপার ভাগ্তার। 
লক্ষ-লক্ষ বিপণীর শোভা বর্ধন করিয়াছে কিন্তু আত্মার মহদপ্তণ 
সমূহ মৃতকল্প হইয়া মানব সভ্যতাকে সাহারা মরুতে পরিণত 
করিতেছে- বর্তমান যুগের এটাই বড় সমস্যা, সব্ব্বাপেক্ষা বড় 
প্রশ্ন। মানুষে-মানুষে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ মানুষের অতি নিকট 
কিন্তু ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়া মানুষ মানুষ 
হইতে দূর অতি দূর। দেহ কাছে প্রাণ দূরে। মানুষে- মানুষে 
ঠেকাঠেকি প্রাণহীন যন্ত্রের মত ধাক্কাধাক্কির তুল্য হইয়া 
উঠিয়াছে। এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্যই সমাজে অশেষ প্রকার 
অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান কোথায় ইহাই 
এ যুগের মৌলিক জিজ্ঞাসা। 

আজিও এই বর্তমান যুগসমস্যার সমাধান অনুসন্ধান 
করিতে হইলে আমাদিগকে পাঁচশত বছর পিছিয়ে যেতে হবে 
যখন একজন প্রাণের মানুষের জন্য একজন হৃদয় জুড়ান 
সুহদের জন্য গোটা জাতি যেন ছটফট করিতেছিল, তখন 
আসিয়াছিলেন নদীয়ার ভূমিতে এক মহাসমন্বয়ের মূর্তি। তিনি 
আসিয়াছিলেন নদীয়ায় কিন্তু ছিলেন তিনি সারা বাংলার, সারা 
ভারতের, সব্ব্ব মানুষের। বর্তমান মহাসমস্যার সমাধান পাইতে 
হইলে নানা কোলাহলে চাপা পড়া নদীয়ার বাণীই আবার কান 
পাতিয়া শুনিতে হইবে। 

নদীয়ার বিশাল বাণী একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া 
বলা চলে। সেটি হল প্রেম। এই একটি বন্তুর অভাবে সবদিক 


অঙ্গ লগী জানী জবৈ, ভাজি গয়ে জম দ্ুরি।/ 


৩৬ শীশ্রীরাধা-রসামৃত তৃতীয় 


শূন্য। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া ত্রিলোক 
শিক্ষাগ্তরু সনাতন-পুরুষ শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে তাই সনাতনী 
বাণী শুনাইয়াছেন। শুনাইয়াছেন একটি নিগুট় সংবাদ- “প্রেম 
প্রয়োজন।” 

যুগ সমস্যায় ধুস্ত-বিধুস্ত সমাজ যদি মহামিলনের ন্লিদ্ধ 
শান্তির আলোক চাহে তাহা হইলে নদীয়ার এ ঠাকুরটার চরণ 
প্রান্তেই পাইতে হইবে। এই শতাব্দীর (বিংশতি) প্রারন্তে প্রেম- 
বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দর তাঁহার ভক্তগণ-সহ দুস্থ জগৎ- 
জীবের দুয়ারে এই মহাবাণীই ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা যেন 
তাহা উপেক্ষা না করি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে 
গৌরসুন্দরের করুণা-কটাক্ষ লাভ করিয়া প্রেম-ধনে যে ধনী 
হইয়াছে তাহার কাছেই- 

ৈ বিশ পুর্ণ সবখায়তে 
বিধি মহেল্্াদিস্চ কীটায়তে।” 

বিধি মহেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকেও তুচ্ছ করিয়া বিশ্বকে সুখময় 
করিয়া তুলিতে করুণাসমুদ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষই 
উন্মার্গগামী আমাদের পরম সম্বল হউক। শ্রীশ্রীপ্রভূ 
জগদন্ধুসুন্দরের অহিংসাসুন্দর, মানবপ্রেমিক সুশীতল আচরণই 
একমাত্র অবলম্বন হউক। 

প্রাচীন আর্ধ্-খষিরা এমন একটা কথা লইয়া দার্শনিক 
কথার উপক্রমণিকা করিযাছেন, যে সম্বন্ধে কাহারও সংশয়ের 
অবসর নাই। অবিবাদিত, সর্বজন স্বীকৃত সেই সর্বববাদিসম্মত 
কথাটি হইল- “জীবনে দুঃখ আছে।” 

জীবনের মধ্যে দুঃখ আছে- এই কথায় আপত্তি তুলিবার 


কজরারী আঁখিয়ন মে, বসে) রহত দিন-রাত। 


পর্ব প্রেম-ধর্ম ৩৭ 


কোনও লোক নাই। সবাই বলিবে যে- “দুঃখ আছে” এ কথাটা 
ঠিকই। ইহার সঙ্গে আরও একটা কথা ঠিক যে দুঃখ কেহই 
চায় না। শ্রুতিমন্ত্র বলিয়াছেন- “দুঃখং মে মাভুৎ সুখং মে 
ভুয়াৎ”- ইহা সকল জীবের অন্তরের লালসা “দুঃখ না 
হউক”-. এই সঙ্গে “সখ হউক” কথাটি আছে। কারণ 
আমাদের জীবনে দুঃখই একটা সুখের সংবাদ বহিয়া আনে। 
দুঃখ যে মানুষ ভোগ করে ইহার গুঢ় হেতু হইল যে কোথাওনা 
কোথাও সুখের সন্ধান আছে। আমাদের জীবনের দুঃখানুভূতিও 
একটা বিপুল মহত্তের সন্ধান আনিয়া দেয় যে, বিরাটের সঙ্গে 
আমাদের সম্বন্ধ আছে। তার যোগ হলেই হয় সুখানুভূতি। 
শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন- “নাল্পে সুখমতি। যদ ভূমা তও 
সৃখং। ভূমাড়েব বিভিত্ঞাসিতব্য ”॥ 

অল্পে সুখ নাই। খণ্ডে আনন্দ নাই। ভূমাই সুখের 
আকর। অখণ্ডের মধ্যেই আনন্দ। বৃহত্তমের সঙ্গে যে যোগসম্বন্ধ, 
অখণ্ড ভূমানন্দের সঙ্গে যে ভাববন্ধন, তাহারই নাম “প্রেম ৮/ 
প্রেমই প্রকৃত ধর্ম। প্রেম ছাড়া কোন ধর্ম নাই। অ-প্রেমের 
ভিত্তিতে সংসারে কোন ধর্ম গড়িয়া উঠে নাই। কেবল তাহাই 
নহে, কোন ব্যষ্টিজীবন বা সমষ্টিজীবন প্রেম ছাড়া দাঁড়াইতে 
পারে না। যে ধরিয়া রাখে সে-ই ধর্ম। প্রেমই ধরিয়া রাখে। 
অতএব প্রেমই ধর্ম। প্রেমশৃন্যতাই অধর্ম। 

সংসারে যত বস্তুর প্রয়োজন, সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন 
প্রেমবস্তর। ইহাই জীবনের চরম প্রয়োজন। এই সব্বাতিশায়ী 
প্রয়োজনীয় প্রেমসম্পদ যিনি দান করেন তিনি শ্রেষ্ঠদাতা। যিনি 
অকাতরে সব্বজনে দান করেন তিনি দাতা-শিরোমণি, তিনিই 
প্রকৃত জীব-দরদী। এ রূপ জীব-দরদী বদান্য শিরোমণি 


পীতম পরো হে সখী তাতে সাঁওর গাত// 


৩৮ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত 


আমরা মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি আজ থেকে 
পাঁচশ বছর আগে। পরে ঠিক একশ বছর আগেও এরূপ জীব- 
দরদী আমরা দেখতে পাই, প্রভূ শ্রীশ্রীজগদ্ন্ধুসুন্দরের রূপে, 
যিনি আপামর জনসাধারণের ভিতর প্রেমমূর্তি রূপে বিরাজিত 
ছিলেন। এমনকি ফরিদপুরের বুনো-বাগদী ও কোলকাতার 
ডোম পল্লীকেও উদ্ধার করেছেন- নাম ও প্রেম বিতরণের 
মাধ্যমে । প্রেমের স্বরূপ কি এবং মহাপ্রভু কেমন করিয়া বদান্য 
শিরোমণি, আমরা এই কথা ক্রমশঃ অনুশীলন করিব। 

প্রেম এক প্রকার ভাববন্ধন। এ বন্ধনের একটী বিশেষণ 
হল- *ধুংস রাহিত্যং। যে ভাব-বন্ধনে ধুংস নাই তাহাই 
প্রেম। তাই ভৌম বস্তুতে প্রেম হয় না। যাহা ভূমা তাহাই 
প্রেমের বিষয়। যাহা অপ্রাকৃত তাহাই প্রকৃত প্রেমের আশ্রয়, 
নির্মূল, নির্দোষ আনন্দ রসের ভূমি। সে ভূমি কোথায়? প্রেম বা 
রসের অবস্থানই বা কোথায়? 

প্রেম ও প্রত্যেকটা রসের অখণ্ড বিলাসভূমির নাম ব্রজ। 
ব্রজই অযতময় শ্বাশ্বত ভূমি, ভূমানন্দের নিত্য বিহারভূমি। 
ব্রজপ্রেমের কোন হেতু নাই। হেতু নাই বলিয়াই নাশ নাই। 
ংসের কারণ থাকা সত্তেও ধুংস নাই। “সত্যি সকারণে 
নিয়ত ধৃঁংসরাহিত্যং”/ এই প্রেমের লক্ষণ ব্রজেই পূর্ণাঙ্গভাবে 
রূপায়িত। ব্রজতত্ত্টি কি এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি 
এবং কেমন করিয়াই বা তিনি এই ব্রজপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা 
ও শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরেরই বা কি অবদান তাহাই ক্রমে 
আলোচিত হইবেন। 


কবিরা কাজর রেখ, অব তো দই ন জায়। 


জয় শ্রীরাধে 
শীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ও ব্রজ-তত্ত 


গ্তশতী চণ্তী বলিয়াছেন-“দেবাসুরমভূদ হৃদ্ধং প্রুণ্মক্ষশতং 

প্ুরা/” একশত বৎসর ধরিয়া দেবাসুরের সংগ্রাম 
চলিতেছে। 

একশত বৎসর একটি মানুষের পূর্ণ আযুক্ষাল। সঙ্কেতে 
যেন বলিতেছেন- সারা জীবন ধরিয়াই লড়াই চলিতেছে। দৈবী 
সম্পদ ও আসুরিক সম্পদের সঙ্র্ষ জীবন ভরিয়া লাগিয়াই 
আছে। এই যুদ্ধ কোন ক্ষেত্র বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বত্রই 
সর্ব্বব্যাপক সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। 

ভাবুক চিত্তে জিজ্ঞাসা জাগে- যুদ্ধই কি বিশ্বজগতের চরম 
সংবাদ? ভারতীয় খষিরা কিন্তু এই কথা স্বীকার করেন নাই। 
তাঁহারা এই যুদ্ধের মধ্যে বসিয়াই মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন- 
“মধ্বাতা ঝতায়তে মধুক্ষ্রাভি ।গিববঃ/” ইহা এক আশ্চর্য্য 
বিষয়। ইহা যেন যুদ্ধকে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে। ইহার 
মর্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যুদ্ধটা 
কিসের জন্য? যুদ্ধই কি যুদ্ধের সার্থকতা! যুদ্ধ করিবার জন্যই 
যুদ্ধ করিতেছি, একথা জগতের মানুষ শুনিতে চায় না। যুদ্ধের 
ফলে কোথাও শান্তি হইবে এই আশা আকাজ্ষা যদি না থাকিত 
তবে কেহ যুদ্ধ করিত না। সুতরাং যুদ্ধ একটা যুদ্ধবিহীন 
অবস্থার সঙ্কেত করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ব্রজের বাঁশরীর 
রেশ চলিয়া আসে। গীতা ভাগবতের বার্তা বহিয়া আনে। 
জীবনের কুরুক্ষেত্রেই কালিন্দীকুলের ধীরসমীরের জন্য আকুল 
আগ্রহ জাগায়। 

মানব জীবনের দুইটি ভূমি। একটা কর্মের ভূমি, একটি 
রসের ভূমি। ইহার নিগুঢ় হেতু হইল এই যে পুরষোত্তমের 


নৈনন এীতম রমি রহা. দূজো কহা সমায়।/ 


৪০ ্রীশ্রীরাধা-রসামৃত চতুর্থ 


লীলাজীবনেরও দুইটি ভূমি আছে- একটা কুরুক্ষেত্র অপরটি 
বৃন্দাবন। যুদ্ধের গান নিজে শুনিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, 
দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। যুদ্ধের গানটা গীতায় প্রকটিত। “মামনুস্বার 
বুদ্ধ চ ” ইহাই গানের ঞ্রুবপদ “যুদ্ধ কর কি আমাকে স্মরণ 
করিতে করিতে কর/” গীতার গান শুনিতে-শুনিতে ব্রজের 
বাঁশরীর রেশ কানে আসিবে। 

বুন্দাবনের পরম সংবাদ শুককণ্ঠে ভাগবতে উচ্চারিত 
হইয়াছে। সেখানে সবই স্বচ্ছন্দতাপূর্ণ, সবই ছন্দোময়। কথা 
নাই কেবল গান। গীতার উপদেশ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগে 
পর্যযবসান, ভাগবতের বাণী এ তিনের মিলনময় নবায়মান 
নবছন্দে পর্য্যাপ্ত। এ একই ছন্দ বিশ্ব ততে ব্যক্ত, 
শোভাময় কুঞ্জকাননে। জীবন তিতে ব্যক্ত, প্রেমময় 
আত্মসমর্পণে। নিত্য ব্যবহারে ব্যক্ত, নৃত্যে, গীতে, সঙ্গীতের 
আলাপনে। 

জীবন যুদ্ধের সার্থকতা শ্নেহের মিলনে। গীতার বাণীর 
চরিতার্থতা মুরলীর মুচ্ছনায়। শ্েহের রাজ্য আছে বলিয়াই 
কর্মক্ষেত্র আছে। সৃষ্টি সংসারে এই কর্মশালা ব্যর্থ নয়, অর্থপূর্ণ 
একমাত্র ব্রজের জন্যই। কুসুমে যাহা হাসি রূপে গলিত, পিক- 
কণ্ঠে যাহা সুররূপে বন্কৃত, মানব হৃদয়ে তাহাই স্রেহধারারূপে 
প্রবাহিত। এই প্রবাহের মূল উৎস মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বিরাজিত। 
সেই কেন্দ্রভূমিই “বরজ/” বিশ্বকেন্দ্রের শ্নেহ-রসের ভূমিই ব্রজ। 
এই ব্রজতত্ত্ নিত্য শাশ্বত। ইহা অনন্ত কালই আছে। আছেই 
আছে, কোন সংশয় নাই। সংসারে শ্রেহপ্রীতি যদি সত্য হয়, 
তাহা হইলে তাহার শাশ্বত ভিত্তি আছেই আছে। ব্রজের গ্রীতি- 
ভূমির সঙ্গে জগতের গ্রীতি-ভূমির কিছু সাদৃশ্য আছেই। 


কীচ লগী এজ খিরক কী, ইন গলিয়ন কী ধরী। 


পর্ব ব্রজ-তত্ব ৪১ 


জাগতিক প্রীতি স্বার্থভরা, বিনাশশীল, পাঞ্চভৌতিক দেহনাশে 
নাশ হয়। আর ব্রজের গ্রীতি অতি মহান, স্বার্থ-গন্ধহীন, চির- 
অমৃতময়, নিত্য-অমরণধর্মী। 

অনিত্য জগতের জীব নিত্য নিরন্তর ব্রজকে অনুসন্ধান 
করে। সকলেই করে, সর্বদাই করে, নিজ অজ্ঞাতসারেও করে। 
প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা করে যে তাহার প্রিয়জনের শ্রেহ গ্রীতিতে 
কোন দোষ না থাকে, আত্মসুখ কামনা না থাকে। ইহা কদাপি 
সর্ববতোভাবে হয় না, তবু কিন্তু লোক কামনা করে। যতটুকু হয় 
ততটুকু শান্তি মানুষ লাভ করে। 

কেহই নিজ প্রিয়জনকে অসুন্দর দেখে না। অমৃতময় 
চিরসুন্দরকেই জীব প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করে। হৃদয়ের শ্লেহ 
প্রীতি সেই পরমামৃতময় চিরসুন্দরকেই অনুসন্ধান করে। মানব 
তাহার জীবনে, পরিবারৈ, সমাজে, রাষ্ট্রে যতখানি ব্রজ প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারে ততখানি শান্তি সে প্রাপ্ত হয় ও প্রদান করে। 
যতখানি ব্রজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ততখানি দুর্দৈব 
বেদনাহত হয় ও অপরকে করে। 

অতএব জীবের বেদনা ঘুচাইতে হইলে তাহাকে ব্রজমুখী 
করিতে হইবে। জীবকে চিরশান্তির অধিকারী করিতে হইলে 
তাহাকে নিত্য ব্রজের সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া দিতে হইবে। মানব 
জাতির শান্তি কামনায় যত সাধু মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ চেষ্টা 
করিয়াছেন সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে অনিত্য 
জীবজগতের সঙ্গে ব্রজের ব্যবধান দূর করিবার সাধনা 
করিয়াছেন। যিনি যতখানি পূর্ণাঙ্গভাবে ব্রজতত্ব আস্বাদন ও 
ব্রজভাব বিতরণ করিয়াছেন তিনি ততখানি মহান, তত বিরাট 
বিভু, ততখানি বড়, মহা-মহাপ্রভু। এ পর্য্যন্ত যত সাধুসজ্জন, 


অঙ্গ লগী জানী জবৈ, ভাজি গয়ে জম দারি।/ 
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মহদ্যক্তি অবতার পুরুষ জীবজগণকে ব্রজের কাছে আনিয়াছেন 
তন্মধ্যে সকলের শীর্ষস্থানে বিরাজমান শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
শরশ্রীগৌরাজসুন্দর। সর্বাঙ্গীণ ও পূর্নাঙ্গীণভাবে ব্রজকে সর্বাধিক 
জীবের গোচরীভূত করিয়াছেন মহাপ্রভুই। গৌরহরি ব্রজের 
গুঢ়ধন আপনার মধ্যে প্রকট করিয়াছেন, নিভৃত নিকুঞ্জের নিগৃঢ় 
বার্তী নদীয়ার মুক্ত আকাশতলে ব্যক্ত করিয়াছেন। পাঁচশত 
বছর আগে করিয়াছেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঠিক তদ্রপ একশত 
বছর আগে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দরও ব্রজের সম্পদকে কেমন 
করিয়া আপন করিয়া পাইতে হয়, আস্বাদন করিতে হয় তাহা 
প্রকাশ করিয়াছেন। দেখুন তিনি কি বলছেন- 


“আয় সবে ভাই 

খোল করতালে, আনন্দে হরিওণ গাই রে। 

আয় হরি বলে বাহতুলে নাচিয়া বেড়াই রে! 

(ও ভাই) হরে কৃষ হরে হরে গাও সবে পরাণ ভরে রে। 
(আয়) হারি নামে মাতি প্রেমে ধুলাতে লুটাই রে।/” 


ব্রজভারের চরম প্রাপ্তির পরম ভূমিকার নাম সাধ্যতত্্। 
সেখানে পৌঁছিবার পথের পাথেয় সংগ্রহের প্রচেষ্টার নাম 
সাধনতত্ব। এইবার আমরা মহাপ্রভুর দেওয়া সাধনতত্ব ও পরে 
সাধ্যতত্ব আলোচনা করিব এবং শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দরের 
অবদান আস্বাদন করিব। 





লৈনন প্রীতম রহ রহা নর ন কহা সমায়।। 


জয় শ্রীরাধে 
র্্রীপ্রভু জগদ্ব্ধুসুন্দর ও সাধন-তত্ত 


বের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস, বলা হইয়াছে। কিন্তু 

প্রায়ঃ দেখা যায় মানুষ কামনা-বাসনার দাস, মায়ার 
দাস। কারণ মানুষের প্রয়োজন ফুরায় না। সদা-সর্বদাই কিছু 
না কিছু চাওয়া-পাওয়া লেগে থাকে। এই চাওয়া-পাওয়া শেষ 
হয় না, কারণ জীবের অপূর্ণতা। অপূর্ণ জীব পূর্ণ হইতে চায়। 
অতৃপ্ত জীব তৃপ্তি খোঁজে। মরণশীল জীব অমুতের দিকে ছোটে। 
যত সময় না তার অমৃতময় ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
কামনা-বাসনার নিবৃত্তি নাই। 

বর্তমানে যে জীবনের প্রয়োজনগুলি তাহা আমরা খুব 
বুঝি, কিন্তু সম্পূর্ণ জীবনের প্রয়োজনটা বুঝি না বা ভাবি না। 
কাজ করিবেন পেটের জন্য, পেটের কি প্রয়োজন, জীবন- 
ধারণের জন্য ইহা স্পষ্ট। কিন্তু জীবন ধারণ কিসের জন্য সেটা 
আমরা বুঝি না বা জানি না। 

জীবনে আমরা সময়ের দিকে খেয়াল রাখি কিন্তু এ 
হিসাব দশ-বিশ মিনিটের। সারা জীবনের যে হিসাব তাহা 
আমরা রাখি না, ভাবি না। এই সমগ্র জীবনের প্রয়োজনটার 
নামই বৈষ্ণবশাস্ত্রে “প্রয়োজন তর্ত্”। জীবনের যেটি চরম 
প্রয়োজনীয় বস্তু সেটি কিঃ শ্রীমন্মহাপ্রভূ সনাতন গোস্বামিপাদকে 
এই প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন- 


“প্ররদ্যা শিরোমণি প্রেম মহাখনা।” 


যে প্রয়োজন মিটিলে সকল প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটে তাহা 
হইল “প্রেম।” “প্রেম এয়োজন।” সাধ্যতত্ব বলা হইতেছে 
“প্রেম” লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন, 
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এমন কথা বলা হয় নাই। কেন না খাদ্য আছে ক্ষুধা নাই, 
ভোগ হইবে না সুতরাং আগে প্রয়োজন ক্ষুধার। কৃষ্ণ 
আস্বাদনের ক্ষুধাই প্রেম। শ্রীকৃষ্কাকর্ষকত্ব প্রেমের এক 
অনির্বচনীয় স্বভাব। প্রেমরূপ ক্ষুধা হৃদয়ে জাগিলে আস্বাদ্য বস্তু 
প্রেমের বিগ্রহ সেখানে ছুটিয়া আসিতে বাধ্য। 

আর এই পরম প্রয়োজনীয় বস্তুটি পাইবার উপায়ের নাম 
“সাধন।” প্রেমধন প্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি। “ভক্তি এাতির 
সাধন।” ভক্তি বস্তু বড় দুর্লভ। শ্রীরূপের শিক্ষায় মহাপ্রভূ 
ভক্তির সুদুর্লভতা কীর্তন করিয়াছেন। এই বিশ্বব্রন্মাণ্ডে অগণিত 
জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণশীল। জলচর, স্থলচর, 
গগনচর অসংখ্যেয় জীবজন্তর মধ্যে মানুষের সংখ্যা অতি 
অল্প। তার ভিতরে শাশ্বত বৈদিক সিদ্ধান্তের শীতল ছায়ায় 
আশ্রয় লইয়াছে এরূপ মানবের সংখ্যা আরও অল্পতর। যারা 
বেদ মানে তার মধ্যে অর্ধেক লোক আবার বেদ মানে মাত্র 
মুখে। জীবনের আচরণে বৈদিক সত্যের প্রকাশ নাই। 

বৈদিক ধারা অনুযায়ী যাহাদের জীবনের আচরণ 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক যাগযজ্জ-ক্রিয়া-কর্মান্বিত। 
প্রকৃত তত্তজ্ঞান অধিগত হয় নাই। আবার ওই তত্জ্ঞানীর মধ্যে 
সকলে অনুভূতি সম্পন্ন নহে। তত্তের অনুভূতি ছাড়া মুক্তি হয় 
না। জ্ঞানসম্পন্ন কোটি ব্যক্তির মধ্যে একজন অনুভূতি লাভ 
করতঃ মুক্ত হইয়া থাকেন। এরূপ কোটি মুক্ত মধ্যেও একজন 
কৃষ্ণভক্ত সুদুর্লভ, পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে। 

দুঃখ হইতে পরিত্রাণ, বন্ধন হইতে অব্যাহতি হইল মুক্তি। 
মুক্তি কথাটা অভাববাচী, ভক্তি কথাটা ভাববাচী। অসৎএর 
বন্ধন বা আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি, কিন্তু সএর 


বাল কৃষ্ণ মাখন লিয়ে, করত তোতরী বাত। 


পর্ব্ব সাধন-তত্তব ৪৫ 


সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম ভক্তি। সম্পূর্ণ বিয়োগের নাম মুক্তি আর 
ভক্তি হচ্ছে একমাত্র সৎএর সঙ্গে যোগ প্রাপ্ত হওয়া। তাই 
মুক্তির সাধনা এক আর ভক্তির সাধনা অন্য। দৃষ্টি ভিন্ন, দৃশ্যও 
ভিন্ন। 





“কোটি মক মধ্যে দুলর্ভ এক কৃষভক্ত/” 
কারণ মুক্তি সুখের মধ্যে একটা আপাতপূর্ণ তৃপ্তির 
আভাস আছে। উহাতে যিনি মুগ্ধ হন তাহার ভক্তি সাধনার 
পথই রূদ্ধ হইয়া থাকে। 


ণ্ত্ভানী জীবন দশা হেত কারি মানে। 
বত বৃদ্ধিশুদ্ধ নহে কৃষট ভক্তি বিনে । 1” 
-শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতায়ত 


সাধনতত্বের আলোচনা হইতেছে। সাধ্যতত্ব বলা হইতেছে 
প্রেম। আর প্রেম প্রাপ্তির উপায়ই হইতেছে- সাধন। সাধন কি? 
ভক্তি। ভক্তির দুর্লভতার প্রসঙ্গ চলিতেছে। মুক্তিকামও কামী, 
একমাত্র ভক্তই নিক্ষাম আর এজন্য ভক্ত শান্ত। শান্ত বলিয়াই 
ভক্তির অধিকারী অর্থাৎ শান্ত রসের পরই ভক্তিরস আরন্ভ হয়। 
ভক্তির প্রারম্ডে চাই শান্তি। 

ভক্তির দুর্লভতার কথা বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীরূপকে 
কহিয়াছেন ভক্তি প্রাপ্তির কথা। বলেছেন সংসারচক্রে ভ্রমণ 
করিতে-করিতে কৃচিৎ কোনও ভাগ্যবান জীব ভক্তিলতা বীজ 
লাভ করে। কে সেই ভাগ্যবান? 

সংসার পথে চলিতে-চলিতে কদাচিৎ কাহারও মনে যদি 
শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহলে সে ভাবিবে যে আমার অপর্যাপ্ত ধন, 
জন, বিদ্যাবুদ্ধি, সামর্থ্য, সৌন্দর্য্য থাকিলেও আমি নিতান্ত 


হৌলে-হৌলে হুটর্ন চলত, দেখত নোন সিরাত। / 


৪৬ শীশ্রীরাধা-রসামৃত পঞ্চম 


হতভাগ্য- কারণ এখনও আমার হরিভক্তি হইল না। এই 
ভাবনা তীব্র হইয়া যদি চিন্তে উদ্বেগের সৃষ্টি করে তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হয়। 

এরূপ ভাবনাও যে বিনা কারণে উদয় হয় তাহা নহে। 
এর মুলে হচ্ছে সাধুসঙ্গ। যদি কোনও ভক্তিধনে ধনী যাহারা, 
তাহাদের সঙ্গ-সান্নিধ্য লাভ হয় তবে এ ধনের অভাব হেতু 
বেদনার উদয় হয়। কিন্তু অভক্তের সঙ্গ-সানিধ্যে হৃদয়ে ভক্তি 
থাকিলেও তাহা শুকাইয়া যায়। তাই একথাটা অতিশয়োক্তি 
নহে- 


“লবমাত সাধৃসঙ্গে সব্বার্সদধি হয়” 

ভক্তিমান সঙ্জনের অর্থাৎ সাধুসঙ্গবশতঃ যাহার হৃদয়ে 
ভক্তিবাসনা জাগিয়াছে সে-ই ভাগ্যবান। আর এইরূপ ভাগ্যবান 
জন “ওর কৃষ্ণ এসাদে পায় ভিলিতা বীজ।” «“এসাদে পায়” 
শ্রীমুখের এই কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভক্তিবীজ চেষ্টা 
করিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র কৃপাতেই পাওয়া যায়। ইহা 
সব্ববতোভাবেই প্রসাদলভ্য। কদাপি প্রয়াসসাধ্য নহে। তবে কি 
প্রয়াসের কোন সার্থকতা নাই। আছে অবশ্যই। না থাকিলে 
এত সাধন ভজন জপতপ করিতে বলা হইবে কেন? 

বহু কষ্টকর প্রয়াস বা ভজন সাধনের ফলে জানা যাইবে 
যে তিনি প্রচেষ্টালভ্য বস্তই নহেন। চেষ্টা আপন ব্যর্থতা 
জানাইয়া দিয়া- অন্তরে অনুভব করাইয়া দিয়াই সার্থক হয়। 
প্রকৃত অনুভূতি লাভ কৃপাতেই হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রেত আছে- 
“যমেবৈষ বণতে তেন লভ্যঃ/” যাহাকে কৃপা করিয়া বরণ 
করিয়াছেন সে-ই তাঁহার সন্ধান জানে। অন্য সকলের অন্য 


এনাদিক কে ভোগ সুখ বিষ সম লাগত তাহি। 


পর্র্ব সাধন-তত্ত্ব ৪৭ 


সকল প্রকার আয়োজনই আড়ম্কর মাত্র। অনুগ্রহ-শক্তির মূর্তি 
শ্রীগ্ুরুকৃপা ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই। 

এখন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনের কথা বলা হইতেছে। গুরুকৃ্ণ 
প্রসাদে যখন কাহারও হৃদয়ে ভক্তিলতা বীজ-বপন ফলে তার 
অঙ্কুরণ শুরু হয় তখন নিত্যপ্রতি জলসেক দ্বারা তাহার বর্ধন 
সাধন করিতে হইবে। এই ভক্তিলতা বাড়িতে-বাড়িতে যখন 
ব্রন্মলোক পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচরণ 
কল্পতরুতে আরোহণ করিবে তখন এ লতায় প্রেমফল 
ফলিবে। জলসেক কিন্তু চলিতেই থাকিবে, যেমন বীজের গায়ে 
তেমনিই ফলবতী লতার গায়ে। ভক্তিলতার জলসেক হইল- 
শ্রবণ-কীর্তন। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 

এই ভাগবতীয় সাধন- শ্রবণ-কীর্তন, মহাপ্রভুর দান। 
অন্য সকল প্রকার সাধন অপেক্ষা এই ভাগবতীয় সাধনে এক 
অপূর্বতা আছে। অন্যান্য সকল প্রকার সাধনে প্রথমে শাস্ত্োক্ত 
সাধন-রহস্য আচার্্যমুখ হইতে শ্রবণীয়, তৎপর জীবনের 
আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিপালনীয়। কিন্তু শ্রবণ-কীর্তনরূপ 
ভাগবতীয় সাধনায় মাত্র শ্রবণ-কীর্তনেই ফলপ্রাপ্তি। প্রেমপ্রাপ্তি 
রূপ ফল লাভ হয় ইহা এক অভিনব কথা। মাত্র কথা শ্রবণেই 
মঙ্গল হইবে কিরূপে? ইহা একমাত্র ভাগবত শান্ত্রেতেই 
রহিয়াছে। ভাগবতের লক্ষ্য হইল পুরাণপুরুষের নিত্যনবায়মান 
লীলাকথার বর্ণনা করা। যে শাশ্বত সত্য ব্রজবনে প্রকটিত 
হইয়াছে তাহার সংবাদ ঘোষণা করা। এ ঘোষণা কর্ণগত 
হইলেই কল্যাণের উৎস খুলিয়া যায়। ইহাই ভাগবৎশান্ত্রের 
দাবী। এই রহস্যটি স্পষ্ট করা হইতেছে। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের সঙ্গে সম্বন্ধটি অনাদি ও নিত্য, 


নারায়ণ বজতন্্র কী লগন লগী হ্যায় জাহি।। 


৪৮ শ্রীশ্রীরাধা-রসামৃত পঞ্চম 


সম্বন্ধটা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, কেবলমাত্র বিস্মৃতির 
আবরণে আবৃত থাকে। তাই ভাগবতের নিত্য লীলাকথা যতই 
শোনা যায় ততই বিস্মৃতির আবরণ কাটে। শ্রীকৃষ্ণ জীবের চির 
আপন-জন। ব্রজের রসতত্বেই জীবের নিত্য বসতি। এই নিত্য 
সম্বন্ধ তাহার মনে নাই। সম্বন্ধের শাশ্বত সূর্য্যকে বিস্মৃতিরূপ 
মেঘ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছে। “মাজ্জর্ন হয় ভজন।” ভজন 
দ্বারাই এ মেঘের অপসারণ। নিত্য ব্রজকথা শ্রবণরূপ পবন 
প্রবাহেই হইবে আবরণকারী মেঘের অপসৃতি। ব্রজের 
রাসলীলার কথা শুনিতে-শুনিতেই প্রাণ, প্রাণদয়িতের জন্য 
আকুল হইয়া উঠিবে। রাসলীলার উপসংহারে শ্রীশুক এই 
কথাটি বলিয়াছেন- 


“হাঃ অঙ্তা তৎপরো ভবেৎ।” 
নিত্য নবায়মান মধুরিম ব্রজকথার পুনঃ-পুনঃ শ্রবণ 
অনুশীলন হইল, মাধুর্ষ্যঘন ব্রজ-প্রাপ্তির উপায়। কর্ণে আমাদের 
মল আছে, তাই শুনিলেও শোনা হয় না। কানের ভিতর দিয়া 
মরমে প্রবেশ করে না। সেইজন্য- “নত্যং ভাগবতং »%/” 
্ীশ্রীপ্রভূ জগদ্ন্ধুসুন্দর বলিতেছেন- 
“ভকিষাতর ভাগবৎ . সার কর অবিরত রে 
আনাসক্তি শুদাভাতি ভাব স্রৃনিমুর্লি রে।” 
-সন্ীর্তন পদামৃত (পদ-১৩৬) 
নিত্য শোন, নিয়ত শোন অভিনিবিষ্ট চিত্তে অখণ্ড মনঃ- 
₹যোগে শোন। শ্রবণ-বীর্তনই চরম কল্যাণবহ। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অমৃত, তাঁর কথাও অমত। সে অমৃতকথা যিনি কীর্তন 


পর্ব্ব সাধন-তত্ত ৪৯ 


করেন তিনি পূর্ণায়ৃত আস্বাদন করেন আর যিনি শ্রবণ করেন 
তাঁহারও পরমামৃত আস্বাদন হইয়া থাকে। 

এই শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলসেকে ভক্তিলতা বাড়ে। 
শ্রীনারদভক্তিসূত্রে ভক্তিকে অয্বতস্বরূপা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীগীতায় 
ভগবান বলিতেছেন- “ভভ্ঞাযামাভিজানাতি”*-  ভক্তিদ্বারা 
আমাকে সম্যক রূপে জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন “ভক্তিবশঃ 
প্ররদষঃ”, “ভক্তিরেবভূয়সী” শ্রীভগবান ভক্তির বশ, ভক্তিই 
ভগবৎ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। «“ভভিরেব বিষ্া্িয়া।” 

মানবের প্রতি, ভক্তের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি, দৃষ্টি ও 
আচরণ যাঁহার যত নির্মল, তাঁহার সাধনা তত শক্তিশালী। তাই 
ভক্তিলতার বর্ধনের পথে বাধা আছে দুইটা, একটা 
বৈষ্কবাপরাধ, অপরটা লাভ-পুজা-প্রতিষ্ঠার সাধ। আরাধ্যবস্তুর 
প্রতি লক্ষ্যটি সুস্থির থাকিলেই বাধারূপী এ বিপদ থেকে 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। শরীর ও সংসারকে সম্পূর্ণ বিসর্জন 
দিয়াই ভক্তিলতামূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়। এইরূপ বুদ্ধিতে 
স্থির হইয়া ব্রজকথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে হইবে। 

সৎ অর্থাৎ যুগলচরণের আশ্রয় ও অসৎ অর্থাৎ শরীর ও 
সংসারকে বিসর্জন দিয়া সাধন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-রূপ 
জলসেকে ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে পৌঁছিবে। তখন ব্রজবন 
হৃদয়বন একাকার হইয়া যাইবে, কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে নিত্য 
সম্বন্ধ তাহা অন্তরে অনুভূত হইবে ও ভক্তিলতায় পরম পুরুষার্থ 
প্রেমফল ফলিবে। 

ভাগবতীয় এই সাধনতত্ব মহাপ্রভু জগৎকে দান 
করিয়াছেন আর এই অভিনব দানকে আরও সমৃদ্ধ এবং বিস্তার 
করিয়াছেন শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দর। শ্রবণ-কীর্তনের স্বরূপকে 


তুমসো এীতি লগী রহে, হম তুম জানৈ দোয়।। 


৫০ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত পঞ্চম 


সম্প্রসারিত করিয়াছেন কেমন করিয়া তাহাই বলিব। 

আমরা জানি সঙ্কীর্তনের পিতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। পাঁচশত 
বছর আগে মহাপ্রভুর কৃপায় দিগ্দিগন্ত কীর্তনের রোলে 
পরিব্যাপ্ত ছিল। তবে বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে বিশেষভাবে কৃপান্নাত 
হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপ্রকটের পর ধীরে-ধীরে 
স্তিমিত হতে-হতে একশত বছর আগে প্রায়ঃ অস্তমিত সূর্য্যের 
ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বঙ্গদেশের প্রান্তে কতিপয় 
মহাপুরুষ এই কীর্তনানন্দকে উজ্জীবিত করতে উদ্যোগী হন। 
তন্মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভু জদন্কুসুন্দরের অবদান বিশেষভাবে 
উল্লেখনীয়। জনে-জনে, গ্রামে-প্রান্তরে, প্রভু জগদন্ধুসুন্দরের 
কীর্তন প্রচারণ বিশেষ করে স্বরচিত পদের গানে, কীর্তন 
মানুষের প্রাণ বঙ্কৃত হইয়াছিল। 

বর্তমানে মহামন্ত্র যে হরেকৃষ্ণ নাম পৃথিবীর সর্বত্র কীর্তন 
হচ্ছে এর মূলে রয়েছেন শ্রীশ্রীপ্রভূ শ্রীগৌরসুন্দর), কিন্তু বিশেষ 
অবদান শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দরের। কেন না শ্রীশ্রীগুরুদেব 
বলতেন শ্রীমন্মহাপ্রভূ মহামন্ত্র সর্ব-সমক্ষে উপনীত করেছেন 
ঠিকই কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে ও পশ্চাতেও এর কীর্তনীয় স্বরূপ 
পাওয়া যায়নি। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে 
মহামন্ত্র কীর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবতে মহামন্ত্র জপের কথা উল্লেখ আছে। মহামন্ত্রের 
কীর্তনীয় স্বরূপটা দিয়েছেন শ্রীশ্রীপ্রভ জগদ্ন্ধুসুন্দর। প্রভু 
বলতেন এই মহামন্ত্রৰপ নামকীর্তন এত উচ্চৈম্বরে কীর্তন 
করিবে যেন সহম্রহাত দূর হইতে কীর্তনের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ 
করতে পারে। এ বিষয়ে “শ্রীশ্ীবন্ুপদ পরিছিতি” লেখক 
শ্রীযুক্ত হরিহর বন্ধোপাধ্যায় লিখেছেন সেম্বীর্তন পদায়তে 


পর্র্ব সাধন-তত্ত্ব ৫১ 


পৃষ্ঠা-১৯)- 


অন) ছিকে কয়েকটী ছোট পদে এতবন্ধু বড় একটা ভাবী 
সমস7র মীমাংস। করিয়া রাখিয়ছেন__ পদ সং7- ১৩৩ 


“গাওরে আনন্দ ভরে হরে কৃষি নাম! 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম বল আবিরাম।/” 

এই পদ রচনার পঞ্চাশ বছর পরে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও 
কলিকাতার পণ্ডিত সমাজে প্রশ্ন উঠে- তারকত্রম্ম নাম কি শুধু 
জপনীয় কিংবা জপনীয় ও উচ্ৈস্বরে কীর্তবনীয় দুইই। ইহা 
লইয়া বহু বাকবিতগ্ডা হইয়াছে এবং উহা আজও অমীমাংসিত 
রহিযাছে। প্রভুবন্ধু বহুদিন পূর্বেই স্পষ্টাক্ষরে এঁ নাম গান 
করিতে বলিয়াছেন। আজ প্রভুরই ইচ্ছা শক্তিতে এই শতকের 
প্রথম ভাগে অন্ততঃ দশটা স্থানে অখণ্ড হরিনাম যজ্ঞ আরম্ভ 
হইয়াছেন- সর্বত্রই “হরে কৃষ্ণ নাম” গীত হইতেছেন। 

“উন্নত উদ্্ল রস ৮ বস্তুটী হইল পরম সাধ্য বস্তু। ভক্তি 
হইল তশ্প্রাপ্তির সাধন এক লতারূপ। এই ভক্তিলতা বৃদ্ধি পায় 
শ্রবণ-কীর্তন-রূপ জলসেকের দ্বারা। আর এই শ্রবণ-কীর্তনই 
হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, যাহা মহাপ্রভুর দীন তাই তিনি সঙ্ধীর্তন 
পিতা। প্রভু (গৌরহরি) বলছেন- 


হযে এতু কহে শুন হর রামরায়। 

নাম সঙ্কীতর্নি কলৌ পরম উপায়। / 
শ্রবণ-কীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবন্নাম, গুণ, লীলা, রূপ 
ও ধামের কথা শ্রবণ ও কীর্তন। নামজপ, নামকীর্তনই ইহার 
ভিতরে প্রধান। নামের দ্বারাই বাকী সব পরিপূর্ণতা লাভ করে। 


বিনা প্রেম সে রিঝত নাহি তুলসী নন্দাকিশোর। 











৫২ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত 


নাম ও নামী এক। নাম ভজনই সার। নাম ভজনের সঙ্গে 
নামীর রূপ, গুণ, লীলারও অফুরন্ত আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে। 
নামাশ্রয়ে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ। তাই নামই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 

আর এই সঙ্কীর্তনকে বিশেষ করে নাম-সন্কীর্তনকে 
বিশেষ ভাবে বিস্তারিত রূপ দিয়াছেন শ্রীশ্রীপ্রভ জদবন্কুসুন্দর 
সেটা আমরা দেখিলাম। এখন মহাপ্রভুর হার্দ সাধ্যতত্ত্টি যে 
ব্রজের সেবাকুঞ্জের উন্নত উজ্ভ্বল রস, তাহা আলোচিত হইবে। 
বৈষ্কবকৃপাহি কেবলম। 





মতি কহে গোপাল তে, মেরী মবাতি বতায়। 


জয় শ্রীরাধে 
রীশ্রীপ্রভূ জগদ্নসুন্দর ও সাধ্যতত্ 


মরা সকলেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সাধ্যবস্তুর 
দিকে ছুটিয়াছি। কারণ সাধ্যতত্তে পৌঁছিতে না পারা 
পর্য্যন্ত জীব আপন স্বরূপ বা স্বভাবে স্থিত হইতে পারে না। 
বরফ যেমন জল হইতে না পারা পর্যন্ত গলিতে থাকে, জীবও 
সেই-রূপ সাধ্যতত্ব না পাওয়া পর্য্যন্ত গতিশীলই থাকে। শান্ত 
হয় না। 
সাঙ্ষিদানন্দরাপায় বিশ্োোৎপত্যাদি হেতবে। 
তাপরয় বিনাশায় শীকৃষ্ডায় বয়ং নুম5। / 
-শীমভাগবৎ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়। সৎ, চিৎ ও আনন্দের 
পরিপূর্ণ ভাপ্তার তিনি। কিন্তু আমাদের কি স্বরূপ- 
“মটমৈবাংশো জীবলোকে” 
-শ্রীশ্রীগীতা 
কিংবা- “খর অংশ জীব অবিনাশী। 
চেতন অমল সহজ সুখরাশি। । ” 
-শ্রীরামচরিত মানস 
“মমৈবাংশো ৮» বা “ঈখর অংশ ৮ স্বরূপ জীবও 
সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু এক বিন্দুর ন্যায় আর ভগবান অগাধসিম্কু, 
তাই জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক প্রত্যেকটা জীব পূর্ণ 
সচ্চিদানন্দের দিকেই গতিশীল। 
সাধ্যতত্বের লৌকিক অর্থ যাহা, তাহা কিন্তু পারিভাষিক 
অর্থ নয়। আবার বৈষ্ণব আচার্যযদের সাধ্য শব্দের প্রয়োগ 


এজ-রজ উীড়ি মক লগে মুক্তি মুক্ত হ্যায় জায়।/ 


৫৪ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


আরও গভীর অর্থে। কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা সাধনীয় বস্তুই সাধ্য 
নহে বরঞ্চ সমগ্র জীবনের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার দ্বারা সাধন করিতে 
হইবে যে বস্তু বা ভাবকে তাহাই সাধ্য। অখণ্ড এই জীবনটা যে 
মহান উদ্দেশ্যে ভুবনে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ও পুনঃ-পুনঃ 
গতায়াত করিতেছে, সেইটা হল সাধ্যবস্ত। 

যে উপায়ে সাধককে সাধ্যের দিকে দ্রুততর লইয়া 
যাওয়া যায় তাহাই সাধন। ভক্তিই সাধ্যপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন আর 
শ্রবণ-কীর্তনই এই সাধনের প্রধান অঙ্গ একথা অর্থাৎ 
সাধনতত্তের দিগ্দর্শন হইয়াছে, এই বারে সাধ্যতত্তের স্বরূপ 
নির্ণয় করা যাইতেছে। 

সাধ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন-ভিন্ন অনুভব 
আছে। আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় মহাপ্রভুর হৃদয়স্থিত 
অনুভব। উহা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের নানা স্থানে 
ছড়ান রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা অধিক সুশ্ঙ্খল ভাবে উহা সঙ্জিত 
আছে এ গ্রন্থের মধ্য-লীলার অষ্টম-পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দ 
সংবাদে। 


“এভু কহে - পড় শ্লোক সাধ্যের নিশর্।” 


“পড় শ্লোক” বলিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও জানিতে চাহিলেন। 
শাস্ত্রের বাণীর সঙ্গে নিজ অনুভবকে মিলাইয়া বলিতে হইবে। 
কেন না বিদ্বদানৃভূতি ও আপ্তবাক্য ইহার উপায়, আর প্রমাণ 
নাই। যেমন জিজ্ঞাসার কৌশল তেমনিই উত্তরের চাতুর্ধ্য। রায় 
মহাশয়ের উত্তরে বিকাশের ক্রমেতে শান্ত্রে যে বিভিন্ন 
সাধ্যতত্বের নির্দেশে আছে তাহা ধীরে-ধীরে আত্মবিকাশ 
করিয়াছে। 


পর্ব সাধ্য-তত্্ব ৫৫ 


রায় কহে- “হ-ধযার্চরণে বিষুভক্ি হয়।” (১) 


প্রথমে রামরায় “হ-ধমূর আচরণকে ৮ সাধ্য বলিয়া উল্লেখ 
করিলেন। চারিবর্ণ ও চারিআশ্রম নিয়ন্ত্রিত সমাজে যিনি যে 
ভূমিতে আছেন যদি সেই ভূমির নির্দিষ্ট কর্তব্য যথাযথ পালন 
করেন তাহা হইলে সমাজ শৃঙ্খলাও অক্ষুগ্ন থাকে। সমাজের 
দ্বারা মানুষের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্যও সফল হয়। ভগবানও প্রীত 
হন। 

প্রভু “ইহ বাহ” বলিয়া মন্তব্য করিলেন এবং “আগে 
কহ আর” বলিয়া মহত্তর সাধ্যের কথা শুনিতে চাহিলেন। 


“কৃষে কমার্পর্ণ সাধা-সার।” (২) 
কর্ম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেই প্রকৃত কর্মা করা 
হয়। যে কর্মেরি ফলার্পণ ভগবচ্চরণে হয় নাই, আত্মসুখেই 
নিয়োজিত হইয়াছে সে কর্ম ব্যর্থ, কুকর্মেরি তৃল্য। কর্মেরি 
বিচার কর্মীর অন্তরের প্রেরণায়। এ প্রেরণায় যদি ঈশ্বরার্পণ 


বুদ্ধি থাকে তাহা হইলেই কর্মযোগ পদবাচ্য ও মহান হইয়া 
থাকে। 

প্রভু কহিলেন “এহো বাহ আগে কহ আর।” অন্তর 
বুঝিয়া রাম রায় কহিলেন- *হ-ধমার্তাগ এই সাধ্য 
»সার/” (৩) 

কর্ম করিয়া ফলার্পণ নহে কর্ম করিবার পূর্বে 
আত্মসমর্পণ। প্রথমে ফলদানের কথা ছিল, এখানে আত্মদানের 
কথা হইতেছে। নিজেকে যে দিয়াছে তার আর স্বধর্মম কি? স্ব 


লালিতাকিশোরী লাড়িলে, ঝুলে ঝুলা ভার। 


৫৬ শ্ীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


থাকিলে তো স্বধর্মা। সেই সর্বেশ্বরে স্ব-সমর্পণের ফলে স্বধর্ম 
আর নাই। আত্ম না থাকায় আত্মকর্মও নাই। এই কর্মহীনের 
কর্মহি নিরবদ্য। বিশ্বনিয়ন্তার হাতে ক্রীড়ণক হইয়া সে কর্ম 
করে। পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম দুয়ের অতীত হইয়া তাহার কর্ম 
বিরাজমান থাকে। কর্ম্ম যেখানে মরিয়া গেল, সেইখানেই সে 
বাঁচিয়া রহিল। 

সমর্পণের এই সাধ্য ভূমিতে দাঁড়াইয়াও মহাপ্রভু «“এহ 
বাহ্া আগে কহ আর” ঘোষণা করিলেন। ব্রজে যাদের সর্ব 
সমর্পণ হইয়াছিল তাঁহাদের পাপ-পুণ্যের ভাবনা তো ছিলই না 
এমনকি মুক্তি বা মোক্ষের আশাও ছিল না। সেটি হইয়াছিল যে 
পরাভক্তির বলে, প্রভূ রাম রায়কে সেই দিকে লইয়া যাইতে 
চাহিতেছেন। 


রাম রায় বলিলেন- 
“ত্ভান- মিশা ভাতি সাধা-সার।” (8) 


একমাত্র শরণ্য তিনি, এই জ্ঞান হইলেই শরণাগতি 
জাগিবে। একমাত্র ভক্তিই শরণ্যের দিকে টানিয়া লইয়া 
যাইবে। অন্য কোন উপদেশ বা ভরসা বাণী নহে। এই 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ভূমিতে আরোহণ করিলেই ভক্তির উদয়ে চিত্ত 
তখন চির প্রসন্ন, সদা আনন্দময়। জ্ঞানের উদয়ে সর্্বভূতে 
সমদৃষ্টি সর্বাতময়। এই আত্মময়, আনন্দময়, ব্রন্মময় অবস্থাই 
সাধ্যসার। 

গীতার উন্নততম সাধ্য পীঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
সুগন্তীর কণ্ঠে প্রভূ গৌরহরি বলিলেন- 


“এহো বাহ) আগে কহ আর!” 


কব কালিন্দী কুলকী হো হো তিবিধ সমীর । 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্ব ৫৭ 


রায় কহে- 
“ত্ভান-শৃন্যা ভক্তি সাধ্য-সার।” (৫) 


“ তিনি ভগবান”, একথা জানিয়াই ভক্তি করিতে হইবে। 
একথা সত্য, কিন্তু এই বুদ্ধিটি ভক্তির মধ্যে প্রবেশ করিবার 
অবকাশ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাহা গাঢ়ুতম নহে। যে ভক্তির 
মধ্যে ভগবত্তানুসন্ধান প্রবেশ করাইবার বিন্দুমাত্র স্থান নাই 
তাহাই গাঢ়তম ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি আর এ দিকেই প্রভুর দৃষ্টি। 

ভক্তিই শরপ্যের দিকে টানিয়া নিবে। জ্ঞান ভূমিকাতেই 
ভক্তির স্থিতি হইবে। আবার জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত ভক্তি শুদ্ধ হইবে 
না। তাহলে উপায়, সমাধান এই যে জ্ঞান হইতেই ভক্তি দেখা 
দিবে কিন্তু জ্ঞানশূন্যা হইয়াই আপনাকে স্বরূপতঃ প্রকাশ 
করিবে। জ্ঞান-শুন্যা হইবে জ্ঞানকে সরাইয়া দিয়া নহে। 
নিবিড়তর ভাবে জ্ঞানকে আত্মসাৎ করিয়াই ভক্তি জ্ঞানশূন্যা 
হইবে। 

কর্মার্পণে কর্ম পূর্ণতায় পৌছিয়া বিদায় লইয়াছে। 
তারপর জ্ঞান আসিয়াছে। এখন জ্ঞানও পূর্ণতায় পৌঁছিয়া বিদায় 
লইতেছে। জ্ঞান কর্মের আবরণ শুন্যা ভক্তিই উত্তমা ভক্তি। 
জ্ঞান-কর্মের নদী শুদ্ধাভক্তি সাগরে আসিয়া একাকার হইয়া 
যায়। যাহারা তত্তৃজ্ঞান লাভের চেষ্টা সব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া 
ভক্তসঙ্গে বাস করিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার বার্তা শ্রবণ মনন 
উচ্চারণ করতঃ তোমার (প্রভুর) মধুরিমা আস্বাদনেই জীবন 
ধারণ করে, সর্ধত্র অজিত হইলেও ভগবান এতাদৃশ ভক্তের 
কাছে পরাজিত। ভক্তির দ্বারে ভগবান পরাজিত হন। কখন 
হন? যখন ভক্ত ভগবন্ত্ী জ্ঞানশূন্যা হইয়া একমাত্র কৃষ্ণ 


যুগল অংগ অংগ লাগিহো উাড়িহৈ নুতন চীর।। 


রত্রীরাধা-রসামৃত ষ্ঠ 


শ্রীত্যর্থে নিমগ্ন হন তখনই তিনি ভক্তের অধীনতা স্বীকার 
করেন। সুতরাং জ্ঞান-শৃন্যা ভক্তিতেই অজিত “জিত” হইয়া 
থাকেন। 

প্রভু কহিলেন “এহেো হয়” জ্ঞানশুন্যা ভক্তিই যে উত্তমা 
ভক্তি এবং তাহাই যে সাধ্য, প্রভু আপন সম্মতি জানাইলেন, 
কিন্ত “আগে কহ আর” বলিয়া আরও নিগৃঢুতর সাধ্যের কথা 
শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 


*“প্রেম-ভতি সব্ব্*সাধ্া-সার/” (৬) 


উত্তর করিলেন রামরায়। প্রেম-ভক্তি ও জ্ঞান-শুন্যা ভক্তি 
কথা প্রায় একই তবে কিছুটা তফাৎ আছে। জ্ঞান-শুন্যায় 
জ্ঞানাভাস আছে। প্রেম-ভক্তির ভূমিকায় তাহাও নাই। জ্ঞান- 
শৃন্যা ভক্তি পর্য্যন্ত ভক্তিদেবীর বাহিরের দিকটা প্রকাশিত হয় 
কিন্তু অন্তরের দিকটা প্রকটিত হয় প্রেম-ভক্তিতে। জ্ঞান-শৃন্যায় 
ভক্তির ফুটন্ত ফুল দেখি। প্রেম-ভক্তিতে ভোগ করি ফুটন্ত ফুলের 
অন্তরের মনমাতানো সৌরভটী আর তাহা হইলে কৃষ্ণতৃষ্কা প্রেম 
-ভক্তির ভূমিতে ব্যক্ত হইয়া উঠে- শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিবার 
জন্য দারুণ ক্ষুধা। প্রেম-ভক্তি সাধ্যভূমির আরও একটি 
বিশেষতা যে- প্রেম-ভক্তি কোন একার এয়াসসাধ্য_সামহী 
নহে। উহা একাতভাবেই এসাদ _লভ্য। কৃপা-কর্ণাই একমাত 
সহল! 

শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম মাধূর্য্য অন্তরে লোভসৃষ্টি করে। তাই 
কৃপা-করুণার প্রকাশ হয় অন্তরে লোভ রূপে। কি ভাবে? যখন 
কোন ভক্ত কৃষ্ণ-মাধুর্যয আস্বাদন করে, মন-প্রাণ তাঁহার 


রন্দাবন তৌর বেরুষ্ঠ কো তৌলে তুলসীদাস। 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্ব ৫৯ 


কৃষ্ণভক্তি রসে ভাবিত হইয়া পড়ে, আনন্দ হিল্লোলে হৃদয় 
দুলিতে থাকে, তখন তদ্র্শনে বা মননে হৃদয়ে লালসা জাগিয়া 
উঠে। এ লোভই প্রেমভক্তির কারণ। লোলুপতাই এ বস্তুর 
(প্রেম) একমাত্র দাম। ইহা ছাড়া কোটা জন্মার্িত কোন প্রকার 


আর সুকৃতিই নাই। 
“কৃষটভকিত্রসভাবিতা মাতিঃ 
রৌয়তাং যাদি কৃতো 5পি লভ্যতে। 
ত্র লৌলামপি মুল্যমেকলং 
জন্মকোটি সৃকৃতৈনর লভ্যতে।” 
কৃষ্ণতৃষ্কাময় প্রেমভক্তিই জীবের পরম সাধ্য- সংশয় নাই 
তথাপি নিগুঢুতর রহস্য আস্বাদন মানসে প্রভূ কহিলেন- 


“এহো হয় আগে কহ আর।” 


রসবেত্তা রায় রামানন্দ অন্তরের ভাব বুঝিয়া উত্তর 
করিলেন- “দাসা-গ্রেম সব্বসাধ্য-সার।” (৭) 

প্রেমভক্তিতে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হলে রসতা প্রাপ্ত হয়। 
প্রেমভক্তি সরসীর মত, স্রোত নাই। বিশিষ্ট কোন সন্বন্ধের 
অনুভূতি জাগিলেই সরোবরে প্রবাহ খেলে, স্রোত বহিয়া চলে। 
দাস প্রভূ সম্বন্ষেই প্রেমভক্তির বিশিষ্টরূপ, অশেষ বিচিত্রতা 
আত্মপ্রকাশ করে। কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম পরম আকাঙ্কাণীয় 
বস্তু কেননা জীব মাত্রেরই স্বরূপ হইল নিত্য কৃষ্ণদাস। ইহা 
পাইলে আর কিছু বাকী থাকে না। প্রভুও তাই “এহো হয়” 
বলিয়া সমর্থন করিলেন কিন্তু “আগে কহ আর” বলিয়া গুঢ়ুতর 
রহস্যের আস্বাদন লালসে তৃষ্কাতুরের মত রামরায়ের বদন 


ভারী হো সো ভুতল বসো হানা চডে আকাশ // 


৬০ শীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


পানে চাহিলেন। 
রায় মহাশয় শ্রীশ্রীপ্রভূর অন্তরের ভাব বুঝিয়া কহিলেন- 


“সখ)-প্রেম সব্ব*সাধা-সার।” (৮) 


কৃষ্ণকে ভালবাসাই জীবের চরম সাধ্য নহে। ভালবাসিয়া 
তাঁহার সেবা করা, সেবা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করা ইহাই 
জীবের পরম পুরুঘার্থ। “কৃষ্ণ মোর এভু, ভাতা জীবের হয় 
ত্রান ” - প্রভু ও দাসের মধ্যে ব্যবধান বেশ বৃহৎ। শ্রীকৃষ্ণের 
সুখবিধানে এই দাস্যোচিৎ বাধা- সখ্যরসে নাই। দাস্যের 
ব্যবধানবোধ, বড়ত্বের জন্য সক্কোচ সখ্যপ্রেমে ঘুচিয়া যায়। 
সখ্যরসের এমনই সামর্থ্য- যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখাদের একটা 
অভিন্নতাবোধ জাগাইয়া দেয়। এই অভিন্নমননই সখ্যপ্রেমের 
প্রাণস্বরূপ। 

শ্রশ্রীপ্রভ্‌ পরম উল্লাসভরে বলিলেন প্রায় এহোভম ”৮ 
ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য কিন্তু উত্তমত্ব স্বীকার করিয়াও আরও 
নিবিঢতর আস্বাদনলালসা ব্যক্ত করিয়া স্নিপ্ধ কণ্ঠে কহিলেন- 
“রায় আগে কহ আরা।” 

“বাৎসল্য-প্রেম সব্বসাধ্য-সার।।” (৯) 

উত্তমের পর আর কি আছে, তাহা ভাবনা করা অসম্ভব 
হইত যদি প্রভু স্বয়ং সুযোগ করিয়া না দিতেন। নতুবা এই 
সকল কথা এতই গৃঢ যে- 


“বঝিবে রাসিকজন না বৃঝিবে মৃঢ়।” 


বাৎসল্য রসের আস্বাদন মাধুর্যে কেবল যে ভক্তই 


পাই রতন চীনহোঁ নহী, দীনো কর তে ডার। 


পর্ব সাধ্য-তত্ব ৬১ 


আত্মহারা তাহা নহে, ভগবানও ভক্তের মাধুর্যসাগরে আপনাকে 
হারাইয়া ফেলেন। এই আত্মহারা অবস্থাটি ভক্ত ভগবানে 
সমভাবে চরমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাতসল্য রসের 
মহাবিষ্টতায় ভগবান আপন ভগবত্-হারা হইয়া বালকরূপে 
লীলাস্বাদন করেন। ভগবানের আপনহারা ভাবটা পরাকাণ্ঠা প্রাপ্ত 
হয়- বাৎসল্য রসের উদ্বেলিত সাগরে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের 
শ্রীমভাগবতে যৃত্তিকা-ভক্ষণ ও দাম-বন্ধনলীলা ইহার জ্বলন্ত 
প্রমাণ । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাৎসল্য রসের মধুরিমা শ্রবণে পরমানন্দে 
মধুসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন। রায়- “এহোতয ৮ কহিলেন 
উৎফুল্ল বদনে। সেই প্রেমই সাধ্যসার যে প্রেমে মুক্তিদাতা বন্ধন 
গ্রহণ করেন। কিন্তু আরও গুঢ়তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার 
বাসনায় কহিলেন, «আগে কহ আর।” 

রাম রায় কহিলেন- “কাতা-প্রেম সব্ব-সাধ্য-সার/” (১০) 


প্রভুর মধুর দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অন্তরের লালসাটি ইঙ্গিতে 
বুঝিয়াই কহিলেন। উদাহরণস্বরূপ প্রস্তুত করিলেন 
শ্রীমভাগবতোক্ত ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ বর্ণনাস্বরূপ যে 
শ্লোক শ্রীউদ্ধন মহাশয় বলিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, 
ব্রজাঙজগনাগণের যে জাতীয় আস্বাদন রাসোৎসবে প্রকট হইয়াছিল 
তাহা ভাষার অতীত। অন্য কাহারো পক্ষে তাহা সব্র্বতোভাবেই 
অলভ্য। ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণ 
আমারই, এই অনুভব গ্রীতিকে পরম শক্তিশালী করে। 
গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা করেন না বরং শ্রীকৃষ্ণই 
তাহাদের অপেক্ষা করেন। সেই উদ্দেশ্যেই উদ্ধব “তস্য 
ভুজদও গহীতক্ঠ” কথাটা বলিয়াছেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই 


য়হ মায় শ্রীকষ কী, মোহয়ো সব সংসার! / 


৬২ শ্ীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


যে, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণই 
ব্রজাঙ্গনাগণের কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের 
প্রবল স্রোতের বেগে ভাসিয়া না যান এজন্যই যেন তাঁহাদের 
কণ্ঠদেশকে অবলম্বন করিয়া রাসরসে হাবডুবু খাইতেছেন। 


এতু কহে এই সাধ্যাবাধি সৃনিশ্চয়। 
কৃপা করি কহ হাদি আগে কিছু হয়।। 


যদিও সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম তিনই উত্তম তথাপি 
কান্তারতি সাধ্যের অবধি, কারণ- “গু পুব্র্ রসের ওণ পরে 
পরে হয়/” কান্তারতিতে প্রত্যেক রসের সবকটা গুণ তো 
আছেই অধিকন্তু আছে নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা যাহা অন্য রসে 
প্রকট হইতে পারে না। যেমন শান্তরসের দুইটা গুণ। (১) 
কৃষ্ণনিষ্ঠা ও (২) কৃষ্ণভিন্ন তৃষ্কা ত্যাগ। দাস্যরসে এদুটা গুণতো 
আছেই উপরন্তু আছে (৩) সেবানিষ্ঠা, যাহা শান্ত ভক্তে নাই। 
সখ্যরসে দাস্যরসের তিনটি গুণ তো আছেই অধিকন্তু আছে, 
(8) অসঙ্কোচে অভিন্ন-মননে সেবা, যাহা দাস্যে সম্ভব নয়। 
বাৎসল্যরসে সখ্যরসের চারিটা গুণ তো আছেই, উপরন্তু আছে 
(৫) মমতাধিক্যে তাড়ন-ভ€সন, যাহা সখ্যরসে পাওয়া যায় 
না। এই হেতুই কান্তাপ্রেম সাধ্যের অবধি। 

সমগ্র জীবনের চরমতম পরম লক্ষ্যটাই হচ্ছে সাধ্যতত্- 
মহাপ্রভু তাহারই নির্ণয় শুনিতে চাহিয়াছেন একথা সাধ্য শব্দের 
অর্থ বিচারে প্রারন্তেই বলা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহা বলা হইল। 

(১) স্বধর্মপালন (২) কর্মার্পণ (৩) ধর্মার্পণ ও (8) 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এই চারিটা কক্ষাকে বলিয়াছেন- “বাহ্য/” 

(১) জ্ঞানশূন্যা-ভক্তি (২) প্রেমভক্তি ও (৩) দাস্যপ্রেম, 


রন্দাবন কো যশ অমল, ভ্িহি পুরাণ মে নাহি। 
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এই তিনকে বলিয়াছেন “হয়” ৪+৩-৭- ৮৮) সখ্যপ্রেম ও 
(৯) বাৎসল্য প্রেমকে বলিয়াছেন “উভম/” আর (১০) 
কান্তাপ্রেমকে বলিয়াছেন “আবাধি।” 

চার, তিন, দুই ও এক এই দশটা ভূমি। ক্রমে-ক্রমে 
উদ্ধভাবে যেন দোলমঞ্চের মত সাজান। ভিত্তিতে চারটি শিখরে 
এক-একটি পুর্ব পুর্ব ভূমির পর-পর ভূমিকায় সার্থকতা। 
পুর্বববস্তী নয়টি স্তরের যাহা শাশ্বত মাধুর্য, তাহা দশম বা শিখর 
ভূমিস্থিত “অবাধি”* তে পরিণতি প্রাপ্ত। পরিপক ফলে যেমন 
বৃক্ষের শিকড় কাণ্ড, শাখা-পত্রের সার্থকতা - সাধ্যাবধি 
কান্তাপ্রেমের সেইরূপ কর্মা, ধর্ম, জ্ঞানভক্তি ও পরাভক্তির পরম 
চরিতার্থতা। 

একমাত্র শুদ্ধ প্রেমভক্তি পথে শ্রীকৃষ্ণচরণে সম্পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণেই আঝ্োপলব্ধি পুর্ণতা লাভ করে। সর্বপ্রকার 
সাধন-মার্পের পরম লক্ষ্য, এই আত্বোপলব্ধি। সুতরাং 
কান্তাপ্রেমে গোপীকান্ত কৃষ্ণচন্দ্রের সর্বাগীণ সেবায় অখণ্ড আত্ম 
উৎসর্ণেই সাধ্যের অবধি অভিব্যক্ত। 

আমার আমিত্ পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষ্ণে সমর্পণে, সর্রবতোভাবে 
কৃষ্ণময় হইয়া যায়। তখন “আমিই” আর থাকে না, কৃষ্ণই 
থাকেন। আবার কৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য “আমিই” তখন 
পূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে। এইরূপে আমার সত্তার সম্পূর্ণ 
লোপ ও সম্পুর্ণ স্থিতি একই কালে সম্ভব হয়। এই 
আপাতবিরোধী দার্শনিক তত্তই গৌর-পার্ষদগণের দান-অচিন্ত্য 
ভেদা-ভেদ-বাদের অন্তস্তলে নিহিত। কান্তাপ্রেমকে সাধ্যাবধি 
বলিয়া মহাপ্রভু আরও আগে শুনিতে চাহিলেন। কেন? 

সাধ্যাবধি কথার পর আর কোন প্রশ্ন চলে ইহা শ্রীরাম 


তাকি বাণী পরো জনি, কবহ এবণনি মাহি।। 
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রায়ের চিন্তার অতীত। সুনিশ্চিত “অবাধি”্র পর গৌরসুন্দর 
আর কি শুনিতে এত বিনয় করিতেছেন তিনি তাহা বুঝিতেছেন 
না। তাই স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন- প্রভু সাধ্যের যে অবধির 
কথা বলা হইয়াছে- তারপর আরও শুনিতে চায় এমন কোনও 
ব্যক্তি সংসারে আছে কোথাও শুনি নাই। আজ আপনার মধ্যেই 
তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। শ্রীশ্রীগৌরহরির অন্তঃপ্রেরণাতেই 
অসম্ভব সম্ভব হইল। বলিতে পারিব না বলিয়াও বলিতে আরম্ভ 
করিলেন। 
রায় কহিলেন- 


“ইহার মধ্োে রাধার-প্রেম সাধ্য-শিরোমাণি। 
যাঁহার মাহিমা সব্ব্শাতেতে বাখানি। | » 


সাধ্যের অবধি কান্তাভাব। «অবধি*র পর «শিরোমাণি” 
বলিতেছেন। কারণ ইহাতে শ্ত্রীকৃষ্ণকে প্রাণদয়িত জানিয়া 
সব্্বঘতোভাবে তাহাতে আত্মদান হইয়া থাকে। কান্তাভাব 
প্রধানতঃ দুই প্রকার। স্বকীয়া কান্তা ও পরকীয়া কান্তা। 
আচার্য্েরা বলেন, স্বকীয়া গ্রীতিতে রস হয় কিন্তু রসের নির্ধ্যাস 
আস্বাদিত হয় না। 

পুরূষোত্তমে পরপুরুষ বুদ্ধি। এই ভাবনাতেই রসের 
নির্ধ্যাস। ব্রজে ব্রজদেবীগণের পরকীয়া কান্তাভাব। সংসারবদ্ধ 
জীবেরও এ ভাব পরম অবলম্বনীয়। বদ্ধ জীবের সংসার 
অভিমন্যুতে আপন বুদ্ধি। যিনি প্রকৃত আপনজন সেই 
শ্রীগোবিন্দে পরবুদ্ধি। ব্রজবাসীগণের এ অবস্থা যোগমায়া 
প্রভাবে, জগদ্বাসী জীবের এ অবস্থা মহামায়ার প্রভাবে । বাহ্যিক 
রূপ একই। সুতরাং মহামায়ার বিষয়-ভোগের রাজ্য ছাড়িয়া 


পর্র্ব সাধ্য-তত্ত ৬৫ 


যোগমায়ার কৃষ্ণ-সম্ভোগের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে 
গোপীদের আনুগত্য ও পরম আশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 


“পর ব্াসানিনী নারী ব্যঞাপি গাহকমুর্থি। 
তদেবাকাদয়ত্য নর্বসঙ্গরসায়নম।/ ” 


বেদান্ত পঞ্চদশীর এই শ্নোকটার প্রমাণ দিয়া সনাতন 
গোস্বামীপাদকে শ্রীগৌরহরি এ রূপ ভজনের উপদেশ 
দিয়াছিলেন। মন থাকে যার প্রিয়পুরুষের দিকে সেই পর- 
পুরুষাসক্তা নারী যেমন সংসারের সকল কর্ত্যব্যগুলি করে, সেই 
প্রকার গৃহীভক্ত সংসারের সকল কর্তব্যগুলি সুষ্ঠু সমাধান 
করিবে কিন্তু মনপ্রাণ ফেলিয়া রাখিবে শ্রীগোবিন্দের চরণকমলে। 
ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। 

তবে ব্রজদেবীগণের ভাব, সাধ্যের অবধি হইলেও 
ক্রমপরিণত রস-প্রবাহের চরম অবধি তাঁহারা প্রাপ্ত হয় নাই, 
তাঁহাদের যিনি মৃখ্যা সেই রাধারাণীতেই তাহা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। 
তাই শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাম়ৃতে বলছেন- 


“্রাজদেবীগণে এই ভাব নিরবধি 
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবাধি।/ ” 


একমাত্র শ্রীরাধার কৃষ্ণগ্রীতিই পরম অবধিতে অধিরূঢু 
হইয়া থাকে। ঘ্ৃত যেমন দুপ্ধের চরম পরিণতি, সেই প্রকার 
মহাভাব প্রেমের চরম অভিব্যক্তি। প্রেমবর্ধিত হইয়া গাঢ়তা, 
গাঢ়তমতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও 
ভাব এই ছয় কক্ষা পার হইয়া মহাভাবভূমিতে স্থিত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে কান্তাভাবের মূল লতা হচ্ছে শ্রীরাধাই। সখীগণ 
তাঁহার পল্লপব-পুষ্প-পাতা স্থানীয়া মাত্র। বস্তুতঃ কান্তাভাব 


ইক ছত রন্দা বিপিন ঘন, সুখকো সহজ নিবাস / 


৬৬ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


সাধ্যসার কথাটিতে নির্দেশটা সামান্যভাবে হইয়াছিল কিন্তু মুখ্য 
লতার বিশেষ নির্দেশে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গেল। 

শ্রীভাগবতে রাসম্লী হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
অন্তর্ধানের কথা উল্লেখ আছে। শ্লোকে আছে- “রাধামাধায়- 
হদয়ে/”-  শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণকে 
ত্যাগ করিলেন। 

যিনি_সর্বসাধনার ধন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা_তাঁহারও 
আরাধনার ধন। যিনি সর্ব্বচিন্তাকর্ষক, তিনি আজ কাহার টানে 
আকৃষ্ট? সকলের যিনি আরাধ্য তিনি কাহার আরাধনায় নিযুক্ত? 


এই_আরাধনার ধন শ্রীরাধা। সাধ্য ধন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারও 
শিরোমণি শীরাধা। «সাধা-শিরোমাণি/” 


শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময় সুতরাং স্বরূপশক্তির তিনরূপ অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তার মধ্যে তিনটা প্রধান- চিৎশক্তি, 
মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। চিৎশক্তিরই অপর নাম স্বরূপশক্তি 
যাহা সদংশে সন্ধিনী চিদংশে সংবিৎ ও আনন্দাংশে হ্াদিনী। 
আর এই হ্রাদিনীশক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে সুখাস্বাদন করান। 
হ্রাদিনীশক্তির নির্ধ্যাস হইল প্রেম। আনন্দের অনুভব-রূপ চিন্ময় 
রসেই প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশ। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা 
মহাভাব। সেই মহাভাবের শ্রীমূর্তি শ্রীরাধা। যে পরমাশক্তি 
শঙ্গাররসরাজময়-সূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণকে এ রসানন্দ আস্বাদন করান 
তিনিই শ্রীরাধা। আর এই শ্রীরাধা অধার্ৎ রাখাঞ্রেম “সাধ্য 
শিরোমাণি।” 

জীবের চরমতম পরমসাধ্যের অর্থাৎ সাধ্যতত্তের নিরূপণ 
হইল- সর্ব্বরসের শিরোমণি মধুর রস- কান্তাভাব, যাহা একমাত্র 
ব্রজের গোপীগণে সম্ভব আর ব্রজাঙ্গনাগণের শিরোমণি হইল 


রন্দাবন আনন্দ ঘন, তো তন নঙখর আহি। 





পর্ব্ব সাধ্য-তত্ত ৬৭ 


শ্রীরাধারাণী। শ্রীরাধারাণীর প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। 

এখন শ্রীশ্রীপ্রভূ জগদঘ্ন্ধুসুন্দরের এই উপাসনায় কি 
অবদান বা আস্বাদন তাহা আমরা বিবেচনা করিব। উপাসনার 
বা সাধনার দুইটা দিক বা সুত্র আমরা দেখতে পাই যাহা 
প্রান্তে বলা হইয়াছে। পুনরায় সেটিকে আস্বাদন বা অবলোকন 
করা যাক। 


(১) - এন্থতযার্ণ ও হরিনাম 
(২) - (জট কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল 7ম 
(জগ) রাধামাধব রাধিকা নাম। 


্রীশ্রীপ্রভুর রচিত মহাবাণীতে দুইটি দিকেরই প্রচুর 
সমাবেশ হইয়াছে। যেটা আমরা পরে দেখব। প্রথমে ত্রন্মচর্ষ্য 
ও হরিনামের বিষয়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব কি বলছেন দেখা যাক। 
শ্ীশ্রীবন্ধু লীলাতরঙ্জিণী গ্রন্থে অগ্রলেখ- পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪এ যাহা 
পাওয়া যায়- 

ন্্রীত্রীপ্রভূ_জগদন্ধুসুন্দরের অসূর্ধ্যস্পর্শ্য_ অবস্থায় নির্জন 
কুটীরে মহাগন্তীরায় প্রবেশের পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রিংশ বৎসর যে শিক্ষা 
ও উপদেশ তদীয় মহাবাণী_ ও মহতী জীবনধারার মধ্য দিয়ে 
মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহা একটি অভিনব অখণ্ড বস্তু। সরল 
কথায়, “রঙগচবাঁ_ও হরিনাম” এই দুইটী শব্দ দ্বারা সেই অখণ্ড 
বস্তুকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু এই কথা ভাসা ভাসা 
বুঝিলে সেই অখণ্ড শিক্ষা হৃদয়ঙগম হইবার নহে। পরন্মাচর্য্য 
বলিতে বীধ্যধারণ এই কথা খষি পতর্জলির যুগ হইতে প্রসিদ্ধ। 
হরিনাম কীর্তনে ভবদাবাগ্সি নির্বাপিত হয়। এই কথা শ্রীমন 
মহাপ্রভুর কাল হইতে সর্ববিদিত। প্রভুবন্ধুর বৈশিষ্ট্য এই দুই 


পশু জেঁও খোবত বিষৈ রস, কাহি ন চি্ভিত তাহি। / 


রি রীত্রীরাধা-রসামৃত ষ্ঠ 


এর অবিচ্ছেদ্য মিলনে। ব্রন্ষচর্ধ্য ব্রত কঠোর। ব্রহ্মচর্ষ্য সাধনে 
জীবনরস শুষ্ক হয়। নাম কোমল, নামের সাধনে _ কোমল 
বৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, তাহাতে মানব কমনীয় নারীসুলভ 
ভাববিশিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রভু জগদ্ন্ধুসুন্দর ব্রন্মচর্য্য সাধন সরস 
করিয়া হরিনাম সাধনকে সুদৃঢ় করিয়া স্বীয় জীবনপটে তাহাদের 
এক মহামিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন। 

কেবলমাত্র শুক্ষ_ কঠোর নিয়মানুবর্তিতা_দ্বারা_ যোগী 
তপস্বীর বীর্ধ্য ধারণ প্রভুবন্ধুর অভিপ্রেত ্রক্ষচর্য্য নহে। কামের 
বিনাশ দ্বারা প্রেমের বিকাশই প্রকৃত ব্রন্মচর্য্য পালন। আত্ুণ্রীতি 
ইচ্ছাই কাম, রসরাজের আীতি ইচ্ছাই প্রেম। আত্ুগ্রীতির ত্যাগে 
ও রসময়ের প্রীতির উপভোগে প্রন্মাচর্য্য সার্থক। পক্ষান্তরে 
মদঙ্গাদি সহ নাম সংকীর্তনেই হরিনাম সাধন পূর্ণ নহে। ব্রজের 
উন্নতোজ্ঘল_রসাস্বাদনই হরিনাম সাধনের চরম পরিণতি। 
হরিনাম শব্দ হরি ঠাকুরের নামমাত্র নহে। হরি বলিতে ওর 
গৌরাক্গ-গোপী-রাধ-৮7ম _বুঝায়। ইহাই প্রভুবন্ধুর মুখোক্ত 
বাণী। তাৎপর্য্য_ এই হযে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের মধ্যে যে 
রাধাশ্যামের মিলনমাধুরী মূর্ত রহিয়াছে- গুরুকৃপায় গোপীভাবে 


সেই মাধুরীর আস্বাদনেই হরিনাম কীর্ততনের সার্থকতা। নিরুপাধি 
প্রেমভূমি বিকশিত হইলেই_এই আস্বাদন চলে। প্রেমের 


বিকাশেই হৃদরোগ কামের বিনাশ হয়। মঞ্জরীরূপে রসরাজের 
রসতপ্তির_ উপভোগে ভাগেচ্ছা বিল্প্ত হইয়া যায়। এই 
দৃষ্টিতে ব্রন্মচর্য্য সাধন ও হরিনাম-সাধন এই দুই এর অখণ্ডততা 
প্রতিষ্ঠিত। প্রেমের ভূমিতে স্থিত হইয়া রসরাজের নিখিল রসের 
ভোগাস্বাদনই হরিনাম সাধন। প্রভুবন্ধুর জীবন-প্রয়াগে এই গঙ্গা 
-যমুনার মহামিলন_অভিনব বটে। এইখানে ত্যাগে ভোগ ও 


রন্দাবন এবণনি সৃনহি, রন্দাবন কে গান। 





পর্বর্ব সাধ্য-তত্ ৬৯ 


ভোগে ত্যাগের অপূর্ব সমন্বয়। প্রজ্ঞানঘন একতু ভূমিকাতেই 
সমন্বয়ের ভিত্তি। এই ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির 


সংগঠনেই পরাৎপর শান্তির পুর্ণ রাজতু। কারণ ভেদের জঞ্জাল 
এখানেই তিরোহিত। 

প্রেম-পূর্ণেন্দু প্রভুবন্ধু লোক-শিক্ষায় ত্রিংশ বৎসর ব্রন্ষচর্য্য 
ও হরিনাম সাধনের মৃর্তিস্বরূপ_ বিরাজমান থাকিয়া ক্রমে 
মহাগন্তীরায় লাবণ্যামত সমুদ্রে স্বমাধূর্য্য আস্বাদনে নিমজ্জমান 
হন ] 59 

ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভূ জগদ্্ধুসুন্দরের অভিনব অবদান, অবশ্য 
প্রেক্ষাপটে শ্রীশ্রীগৌরাঙগস্বরূপে এ পরম-পুরূষ ও পরমা প্রকৃতির 
ভেদ-অভেদত্ব নবায়মান মিলন বৈচিত্র মূর্তিমন্ত। 

আশা করি শ্রীগুরদেবের এই অনবদ্য বিশ্লেষণে 
প্রত্যেকেই “্রন্বচর্্ণ ও হরিনাম” সূত্রের অর্তনিহিত তত্ব ও 
তথ্যকে হৃদয়ঙগম করেছেন। আর এরই ভিতরে শ্রীশ্রীপ্রভূ 
জগদ্রন্ধুসুন্দরের সাধন ও সাধ্য তত্ব ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত 
হয়েছেন। 

প্রীতি-রসাস্বাদকত্ব ধর্ম শ্রীহরির নিজ সম্পত্তি। ইহার 
বিকিকিনি আরম্ভ হইয়াছে নিকুঞ্জে পরিণতি পাইয়াছে 
মহাগন্তীরায়। কারুণ্য শক্তির প্রকাশ ভক্তদুঃখ অসহনে ইহার 
পরিণতি নিখিল জীব দুঃখ কাতরতায়। 

জীব উদ্ধারণের দায়িত্ব নিজেই লইয়াছেন। সহায়ক 
তাঁহার, একটা মাত্র বন্ত- শ্রীহরিনাম। নামের যে কী শক্তি 
আপনার স্বরূপে মূর্তিমন্ত রূপেই তাহা দেখাইয়াছেন। নাম যে 
কেবল দুর্লভ প্রেমর্ব লাভের উপায়, তাহাই নহে, 
জাতিসংগঠনে, মানবত্ব প্রতিষ্ঠায় ইহা যে এক অতি অন্ভুত 


মন বচ ক আতি হেত সো রন্দাবন উর আনা! / 
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শক্তিশালী অমোঘ অস্ত্র তাহাও দেখাইয়াছেন। 

অবিরাম হরেকৃষ্ণ নামের ধুনি আকাশে-বাতাসে তরঙ্গ 
তুলিতেছে। করতাল মাদলে কীর্তন নর্তন চলিতেছে। হরিনামের 
আগে যে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম তুচ্ছ কিন্তু উহার ফলে 
“গাবিরে বিরাম”। এই বিরাম মোক্ষ কৈবল্য নিব্বাণের নীরস 
বিরাম নহে। প্রেমের সরস বিরাম। যে প্রেমের বিরামে পরাৎপর 
ব্রন্ম গোপবধূলম্পট সাজে রাসৌলীতে নৃত্য করিয়াছেন এই 
সেই বিরাম, প্রেমের চিরশান্তি পূর্নানন্দময় বিরাম, প্রীতিরসের 
বিরাম। এই বিরাম হরিনামে লভ্য হইবে। 

কবে যে প্রভুবন্ধুর প্রদর্শিত পথে ব্রহ্ষচর্থ্য ব্রত প্রতিপালনে 
নরনারীর দেহমন পরিপুষ্ট হইবে, কবে যে হরিনাম মধুরিমা 
আস্বাদনে সকল জীবের ক্ষুধার্ত আতা পরিতুষ্ট হইবে, কবে যে 
এই দুইএর সম্মেলনে এক বিরাট সামঞ্জস্যময় মানব সমাজ 
গড়িয়া উঠিবে তাহা একমাত্র পরমেশ্বর প্রভূই জানেন। 

এখন আমরা শ্রীশ্রীপ্রভুর মহাবাণী অবলম্বনে ব্রহ্মাচর্্য ও 
হরিনাম ও অন্য সুত্রের আস্বাদনে রত হইব। মহাবাণী দুখানি 
গ্রন্থে সুব্যক্ত হইয়াছেন। সঙ্কীর্তন পদামৃত ও শ্রীশ্রীহরিকথা। 
কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাজসুন্দর যেমন নিরন্তর 
ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলারস মাধুর্যে ডুবিয়া থাকিতেন, 
শর্রীপ্রভূ জগদ্বন্ধুসুন্দরও তেমনি প্রতিনিয়ত “ঠচতন্য 
লীলায়তপ্রর” ও “কৃষ্লীলা সুকপূর্র”। এই দোহার মিলনে যে 
সুমাধুর্য তাহাতে নিমজ্জিত রহিয়া গভীর আস্বাদনের 
নবনবায়মান আনন্দে তন্ময় থাকিতেন। অন্তর্দশায় রহিতেন 
স্বানুভাবে পূর্ণ তন্ময়। অর্বাহ্যদশায় শ্রীকরে লেখনী ধরিতেন। 
সেই অপ্রাকৃত লেখনী মুখে গঙ্গোত্তরী স্রোত ধারারই ঘনীভূত 


রন্দা বিপিন এগাম কার, বৃন্দাবন সুখ খানি। 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্ব ৭১ 


প্রকটরূপ “শ্রীশ্ীহারকথা » গ্রন্থ। 

ব্রজলীলা ও গৌরলীলার অপুর্ব আস্বাদন। পালার মত 
সাজানো। প্রভাতের বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিভৃত নিকুঞ্জ 
ও মিলন বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ। কিছু পদ আস্বাদনের মাধ্যমে 
আমরা প্রভুর ভাব ও অবদান অবলোকনে প্রয়াস পাইব। 
সঙ্ীর্তন পদায়তের ভূমিকা লেখক ডঃ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ভাব ও রস নির্ধারণ দেখুন- ছোট্ট একটি প্রভাতী গান- 


উঠ-উঠ কপট *ঠ কিল কুজন রে! 
গোরা গদাধর, স্ররে ও পামার 
মৃঙ্মুধী মার! মগনা রে ।। 


হরেকৃষ হা রবে হর রে রে কেতবে, 
হোযিৎ শয7 তাজ প৭ রে! 


গোপী গোপাল গীতি $ত৪ পুজনবৃাতি 
গোঠ-গো বওস পালন রে// 
কুও-মিলন-রোল কহ সখী হিন্দোল 
রে রে বহু দুর্ধর্ষ দূষণ রে।। 


ভবরোগ বৈদ্যরূপে আসিয়া_বন্ধুহরি পাপতাপ পীড়িত 
জীবকে আহীন করিতেছেন যেন তাঁহার ব্যাধি লক্ষ্য করিয়া হে 
মন, হে পিত্তরোগী, তুমি তিক্ত সেবন কর। এসব জীব-বৈদ্যের 
ব্যবস্থায় ব্যর্থতা সম্ভব কিন্তু এখানে প্রভূ জগদন্ধুসুন্দর_“আচার্ধ্য 
ও ভবভয়হারী” স্বয়ং, অতএব ব্যবস্থা তাঁহার ধন্বন্তরি হইতেও 
অমোঘ। কপটতা, কুটিলতা, কুজনতা যাহার উৎপত্তির কারণ 
মুঢ়তা, মোহ_ও মায়াবদ্ধতা, তাহারই মহৌষধ “গৌরাঙ্গ গদাধর 
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সারণে।” এই প্রকার স্রণের ফলে অর্থাৎ মহাবৈদ্যের নির্দেশ 


কার্য করার ফলে তোমার কুষ্ণে মতি ও নামে রুচি হওয়ামাত্র 
তোমার প্রবর্ব দোষ সবই কাটিয়াছে কিন্তু এখন সংস্কার ও 


তৎফলে কিঞ্চিৎ অভিসন্ধি অর্থাৎ “৫কতব” রহিয়া গিয়াছে তাহা 
কাটাইবার জন্য বলিলেন_পণ করিয়া যোষিৎ-শয্যা ত্যাগ কর 
অর্থাৎ ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন কর ও তৎসহ হা হা আক্ষেপ সহ 
তারক ব্রন্ম_ হরিনামের আশ্রয় লও। এই মহামন্ত্রে শ্রীহরি 
তোমার পাপতাপ_ও বহির্বিষয় পুনঃ-পুনঃ হরণ করিয়া পুনঃ- 
পুনঃ আকর্ষণ করতঃ তোমাকে কৃষ্ণের সমীপে আনিবেন- তাই 


“হরে হরে ”নাম। 
পরে আকর্ষণ ও বিষয় হরণ করিবেন, তাই 


“কষ কষ হরে হরে ” নাম। 
এই ভাবে বহিঃ ও অন্তবিষধয় হরণ করিলে তুমি যখন 
অকৈতব অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অভিসন্ধি ও সংস্কার হইবে 


তখন নামরূপী শ্রীহরি তোমার আত্রায় রমণ করিবেন। সেই 
হেতু- 








“হরে রাম হরে রাম” নাম। 


অবশেষে __পুনঃ-পুনঃ আত্মার সহিত মিলনের ফলে 
তোমার অন্তরের অন্তস্তলের সুপ্ত ও দুর্বার বিষয়-সমুহ জাগ্রত 
হওয়া মাত্র পুনঃ হৃত হইবে। সেই হেতু- 


“রাম রাম হরে হরে” নাম। 
নির্দেশ এত অব্যর্থ যে বন্ধুহরি ইঙ্গিত করিতেছেন, তুমি 


পর্ব সাধ্য-তত্ত ৭৩ 


কৈতবশন্য হইয়া ব্রজের হইয়াছ। শুধু তাই নয়, তুমি 
আতুরতির তরও পরের অবস্থা ভাগবত রাজ্যের শান্ত, দাস্য ভাব 
অতিক্রম করিয়া বাৎসল্য_ ও সখ্যে উপনীত হইয়াছ। অতএব 
“গোপী-গোপাল-গীতি” প্রভৃতি_প্রাতঃকালীন পুজন ও কৃতি 
অবলম্বন করিয়াছ। তুমি মানসে স্মরণে বা বাস্তবে গোষ্টযাত্রা ও 
গোবতস পালনাদি করিয়া থাক। দেখিতে-দেখিতে তুমি যেন 
গোপী দেহ_লাভ করিয়া রাধারাণীর একজন সখী হইয়াছ। সখী 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন- হে সখি, কুণ্-মিলন-রোল তথা 
হিন্দোলন কহ। 

এই প্রকার রাধাদাস্যের মর্জরীভাব সাধনায় কোন 
মঞ্জরীর আনুগত্যে যুগল সেবাই জীবনের পরম লক্ষ্য নির্ধারিত 
হইল। ব্রজভাবের প্রতি লোভবশতঃ যে ভক্তি তাহা রাগানুগা- 
ভক্তি। এ কেমন ভক্তি? 

সাধনার ফলে সিদ্ধি। সাধনা উপায়, সিদ্ধি উপেয়। সাধনা 
পথ, সিদ্ধি গন্তব্যস্থান। ইহাই সর্বজন বিদিত। রাগাত্বিকা 
ভক্তির পথে কিন্তু এই নীতি অন্যরূপ। এই পথে সাধনের 
মধ্যেই সিদ্ধি। উপেয় উপায়ের মধ্যে অন্তর্লীন বা সমাহিত। 
সাধ্যবস্তু পথের মধ্যেই প্রকট। সাধনভক্তির অন্তরেই উন্নত 
রসের আস্বাদন, প্রতি পদক্ষেপেই তাহা উজ্ভ্বলতর। কথাটা 
শুনিতে কেমন-কেমন বটে, কিন্তু ইহাই রাগমার্পের বৈশিষ্ট্য 
ইহা বদান্য শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরের পরম করুণার দান 
হইতেই প্রাপ্ত। 

শাস্ত্ববিধি ভয়ে যে ভক্তি তাহা বৈধী। তাহাতে সাধন, 
শ্রবণ-কীর্তন, সাধ্য প্রেমধন। আর ব্রজ গোপীভাবের আনুগত্যে 
লোভবশতঃ যে ভক্তি, যাহার নাম রাগানুগা, তাহাতে প্রেমরসের 


করণানিধি মদ চিত আতি, তাতে বা জিয় আসা! । 
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অনুভূতি ও আস্বাদন সাধনাত্বক শ্রবণ-কীর্তনের মধ্যেই 
প্রবহমান। এখানে নামের ফলে প্রেম নহে, প্রেমের 
অভিব্যক্তিতে নাম। প্রেম পাব বলিয়া নাম করা নহে, প্রেমের 
উদ্বেলতাই নামের স্ফূর্তি। নামে প্রেমে মাখামাখি। কাঁচা প্রেম 
পাকিলে এমন হয়। 

“নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।” 


এই দুইকে অর্থাৎ (সাধন “নাম” ও সাধ্য “রাধাপ্রেম” 
এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিতে আনিয়া অখগ্ডরূপ দিয়াছেন 
শ্রীগৌরহরি। আর এরই সাকার অর্থাৎ রসবিগ্রহ মূর্তিই হচ্ছেন 
শ্রশ্রীপ্রভূ জগদ্ন্ধুসুন্দর। দেখুন তাঁর লীলারস আস্বাদন। দেখুন 
শশ্রীপ্রভূর পদরচনায় রসালা পরিবেশন করছেন শ্রীযুক্ত হরিহর 
বন্দ্যোপাধ্যায়- “সঙ্কীর্তন পদায়ত” - পদসংখ্যা- ১৩৬ পৃষ্ঠা 

খ্যা ১৭তে এ সম্বন্ধে একটি পদ আলোচনা করা যাইতেছে- 
“বল হরিবল” 
কেমন করিয়া বলিতে হইবে? 


“শ্রী করতালে বাজায়ে মরুর মাদল রে!” 
বলিলে কি হবে- 
“প্রেমকরে এঞাণভরে ঝরে আবিরল রে/” 
অর্থাৎ উহাতে প্রেমভক্তি লাভ ও প্রেমাশ্র বর্ষণ হয়। 
প্রেমভক্তির পর আর মোহ থাকে না সত্য কিন্তু ভ্রান্ত জীবের 
যাহাতে উহার পুনরাক্রমণ না হয় সেজন্য বলিতেছেন- 


“দুবাহ_বিভার কার, বলভাই হরি হার রে। 
হারিনামে মাতি সদা ত্যাজি মোহ হলাহল রে।/” 


জিনকো রন্দা বিপিন হ্যায়, কৃপা তিনাহি কী হোয়। 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্তব ৭৫ 


প্রেমকে বর্ধন করিবার ও স্থির রাখিবার জন্য আর কি-কি 
করিতে হইবে- 


*“ভতিশাত্র ভাগবত সার কর আবিরত রে!” 
তাহাতে কি লাভ হইবে? 
“ত্রনাসতি শুদ্ধাভতি ভাব সুনিমর্ল রে” 


ভক্তি পথে ভজন রাজ্যে ইহা অপেক্ষা লোভনীয় বন্ত আর 
কি_ থাকিতে পারে? _ভাগবত__আশ্বাদন__লইয়া_ থাকিলে 
শুদ্ধাভক্তিই_ ক্রমশঃ সুনির্মল_ভাব_ও রসে পরিণত হইয়া 
পরমধামে উপনীত হইবে। ফলে ব্রিভুবনের এশ্বর্ষ, বিষয়ভোগ 
সুখ, যশ সকলই তুচ্ছ হইয়া যায়। পরকালের ্বর্গসুখ ও মোক্ষ 


প্রভৃতিও ন হয়। 
এঁ অবস্থা লাভের সহায়ক কি? 


“একাএতা আনুগত্য _সাধ-ওর সেবা সত্য রে 
তআবাহন নিবেদন এবণ মঙ্গল রে।” 


ইষ্টলাভের জন্য চেষ্টা যত্বের একমুখীতাই একাগ্রতা। 
সেখানে এতটুকু মিথ্যাভাব থাকিলে সব ব্যর্থ হইবে। ইহার 
সঙ্গে চাই_“আনুগত্য”। শ্রীগুরুর আনুগত্য, সাধু বৈষ্ঞবের 
আনুগত্য, ভাবরাজ্যে সখীর আনুগত্য, মঞ্জরীর আনুগত্য, 
সর্বশেষে রাধা ঠাকুরাণীর আনুগত্য (বলতে একমাত্র শরণও 
আশ্রয়)। 

আনুগত্য বৈষ্ব জগতের প্রথম ও শেষ কথা। সাধুগুর 
সেবা ভজন পথের দ্বার স্বরূপ। নারদ, শুক, প্রহ্রাদ হইতে 
আরন্ত করিয়া সকলেই কোন না কোন সাধুভক্তের নিকট 


রান্দাবন মে তবাহি তো, রহন পাই হ্যায় সোয়।/ 





৭৬ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


ভক্তিধন লাভ করিয়া আসিয়াছেন। ভক্তিধনের মূলকেন্দ্র বা 
ভাণ্ডার শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী। সাধু গুরু দেওয়ার অর্থ সাধু গুরুর 
মাধ্যমে তাঁহারই দেওয়া তাই বলিলেন “সাধ ওর সেবা 
সত্যরে” অন্য পথ নাই। ইহার পর আর কি কাধ্য থাকিতে 
পারে? আছে মাত্র একটা। “রষভানুপ্ুরে বাস”- প্রেমিক ভক্তের 
চরম কামনা- ব্রজে বাস, ফল- ত্রিতাপাদির শীতলতা। 


“এভুবন্ধু আশ, রষভানুপ্বে বাস রে 
রাধাকুও € রন্দাবন যাবট' শীতল রে।/” 
্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দর ব্রজেরই ধন, ব্রজের আপনজন, 
তাই সদা সর্বদা ব্রজভাবে বিভাবিত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের 
আকুতি, শ্রীবৃন্দাবনধাম ও ব্রজরজের লালসা তাঁর নিত্য। প্রকট 
অবস্থায় শ্রীধামের আকাজ্জা। মঞ্জরী ভাবাবেশে ব্রজলীলামাধুরী 
আস্বাদনপর শ্রীস্রীবন্ধুসুন্দরের প্রার্থনা দেখুন- 


“কবে রাধার দয়া হবে যাব রৃন্দাবনে রে। 
গোপী পদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে।।” 


ব্রজ আগমনের পূর্বে যেখানে যাইতেছেন, যাহাকে 
দেখিতেছেন অন্তরের অন্তস্তলে একমাত্র জিজ্ঞাসা- কবে ব্রজে 
যাইব। কবে গোপী পদরজঃ মাথায় লইব। কবে সখীসঙ্গে 
অভিসারে গিয়া যুগলমিলন দর্শন করিব। কবে যুগলকিশোরের 
মোহনমাধুরী দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াবে, ব্যজন সেবা করিয়া 
জীবন সার্থক করিব। কবে প্রাণেশ্বরী ভানুদুলালী আমার মাথায় 
শ্রীচ3রণ দিয়া কৃপাকর্ষণে কুর্জে লইয়া যাইবেন। আমি 


যুগলচরণে দেহমন প্রাণ যথাসর্বস্ব সমর্পণ করিয়া অনন্তকালের 
বন্দাবন সখ রংগ কী, আশা জো চিত হোই। 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্ ৭৭ 


জন্য তাঁহাদের হইয়া যাইব। 
শরীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দর রাজর্ষি বনমালী রায়ের সঙ্গে ব্রজে 
না আসিয়া একাকী আসিয়াছেন, ইহাতে স্বীয় আচরণের মধ্য 
দিয়া পরম আদর্শ শিক্ষা প্রকটন করিলেন। -ব্রজবৃন্দাবনে 
আসার এবং আসিয়া তাঁর সেবনের বিধি দেখাইলেন- ব্রজবনে 
একাকী সব প্রকারের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
শ্রীধামবন্দাবন, বৃন্দাবন রজঃ ও বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর 
শরণ ও আশ্রয় লইয়া প্রবেশ ও বাস করণীয়। শ্রীবন্দাবনধাম, 
শ্রীকুণড ও শ্রীশ্রীপ্রভুর আস্বাদন দেখুন- 
“কৃপা গাব, জে যাব, অমানি পশি শীরন্দাবনে। 
কুঙ্জে মেগে খাব ৬৭ গাব বেড়াইব বনে-বনো।/” 
প্রেমবিহবল, প্রাণ সুদীপ্ত, সাত্বিকভাবে শ্রীবন্ধুতনু 
বিভাবিত, কৃষ্ণরসে রসিত জীবন শ্্রীবামানন্দন বন্ধুধন পরম 
ব্যাকুলভাবে শ্রীবন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন। 
“ধুঁজি ব্রাশ চিহ দেখিয়া ধুলায় । 
কাঁদিতে-কার্দিতে বক্ষ গাতিব তাহায়।।” 
পথে ধুলার মাঝে প্রাণকান্তের পদচিহ দর্শন করিয়া 
তাহাতে বুক পাতিয়া দিতে-দিতে সাক্ষাৎ নিতাই স্বরূপে প্রভূ 
বন্ধুসুন্দর ব্রজে প্রবেশ করিলেন। 
“হা গৌরাঙ্গ বলে- কবে কুতৃহলে 
ভামিব ছাদশ বন। 
রুষভানুপ্ুর.. যাবট মধুর 
নন্দাম সুদশর্নি।” 
-শীবন 


নিশি দিন কণ্ঠ ধরে রহৈ, জিন নাহি টারৈ সোই। 


৭৮ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


হা গৌর, প্রাণ গৌর বলিতে-বলিতে প্রভ্বন্ধু দ্বাদশ বন 
পরিক্রমণ করিলেন। বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম মধুর যাবট দর্শন 
করিলেন। ব্রজবাসীর “কুঙ্জে কৃঞ্জে কর পটে মুগ মাধুকরী ৮ 
ভিক্ষা মাগিলেন। শীতল যমুনা বারি “ঢর ঢর গান ৮» করিয়া 
“আবাহন নিবেদন শ্রবণ মজলে” রত হইলেন। “সদা রজঃ 
মাত তন”: হইয়া “তর্তলে” বাস করিয়া “অনাসাতি 
শুদ্ধাভতি”” ও সুনির্মল ব্রজভাবের আদর্শ প্রকট করিয়া 
নিত্যানন্দ ভাবস্বূপে চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমগ্ুল পরিক্রমণ 
করিলেন। 

প্রভুবন্ধু ব্রজদর্শন করিলেন। ব্রজভূমি, শ্রীবৃন্দাবনের 
স্থাবর- জঙ্গম, শিখীগণ, কোকিলাদি বিহঙ্গ-কুল, তরুলতা, 
ধেনুগণ ও ব্রজের রাখালগণ সকলই দর্শন হইল। বলিলেন- 


“একবার রাখা-রাধ। বলে নাচরে রাখালগণ 
(ভাইরে রাধা রাধা বলে) 
রাধামন্ জপতগ হৃদয় ভূষণ, 
যাদি চাহ শ7ামে রাধা নামে রে রাখ রদচি অনুক্ষণ। / 
(নামে, জয় রাধা নামে) (মোরে ধন্য কর) 
আমি কায়মনে সে চরণেরে করোছিরে সব সমপর্গি। /” 
শীবনৃ 
রাখালগণও সব ভুলিয়া হাতে তালি দিয়া রাধে-রাধে 
বলিতে লাগিল। টুলিতে-ঢুলিতে শ্রীশ্রীপ্রভ জগদন্ধুসুন্দর 
কুসুমসরোবরের একটি গোঁফার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
কিছুদিন একাকী রহিলেন। পরে শ্রীকুণ্ডাভিমুখে চলিলেন। 


রন্দাবন কো চিবন, ইহে দীপ উর বার। 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্ব ৭৯ 


“কুঙে-কুঙে লান, করি সমাধান, 
আঙদিব রাসমঙলে। 
লুটাব হা রাধে বলো।।” 
রর শীবনু 
শ্রীললিতাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ডে নান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে 
দাঁড়াইলেন। শ্রীকুপ্তদর্শন করিয়া বাহু প্রসারণ করতঃ জড়বৎ 
পড়িয়া গেলেন। “হা রাধে হা রাধে” বলিয়া সুদীর্ঘ তপ্ত 
নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। 

“সদা রজঃলাত তনু তরস্তলে বাস” করতঃ মাধুকরী 
দ্বারা ক্ষুিবত্তি পরিপূরণ এবং সদা লীলাস্মরণে ডুবিয়া 
থাকাতেই যে ব্রজ দর্শনের সার্থকতা তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া 
জগজ্জীবকে বুঝাইলেন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগস্বন্কুসুন্দর। 

শ্রীশ্রীকুণ্ততীরে বসিয়া রাধাপ্রাণ প্রভু জগদন্কুসুন্দর 
দিবানিশি নয়ন নীরে ভাসেন। অবনত বদনে বসিয়া কাঁদিতে- 
কাঁদিতে তপ্ত অশ্রুধারায় পরিশ্নাীত হইতেছেন। প্রেমবিহবল 
ঠাকুর ভাবাবেশে গুন-গুন করিয়া গাহিতেছেন- 


“হা রাধে এঞাণাধিকে এণয় প্রতালি। 
বারেক কটাক্ষ কর করজোড়ে বলি।/” 
যুক্তকরে করুণা-কটাক্ষের আশায়- “তুষিত চাতক কণ্ঠে” 
কহিতেছেন- 
“হা কিশোরী এঞাণেখরী হদয় ধন। 
দাসে বিতর দয়া দুরিতাকিধঙন।/” 


কোটি জনম কে তম অধাহি, কাটি করৈ উজিয়ার।/ 


৮০ শরশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


কিছুক্ষন নীরব থাকিয়া অনতিদূরে যেন কাহাকেও দর্শন 
করিতেছেন ও যেন লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন- 


“জীবন যৌবন মন সপেছি চরণে, 
তোমা বিনে নাহি জানি জীয়নে মরণে।/ 
তুমিই গতিহে) রোই কিশোরী মোর)।” 


পুনঃ-পুনঃ “তুমিই গতিহে” “তুমিই গতিহে” বলিয়া সে 
প্রেমপুজায় আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিতেছেন। আবার 
কাহার দিকে যেন তেরছা দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। কি যেন ভাবিয়া 
সোনার বাহু দুইটি উর্ধে তুলিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন 


“কৈ কৈ রাই আমার, উদ্ধারণ মুক্ত হব।” 

আবার পরমুহুর্তে চারিদিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ 
ক্ষণপরে বাম্পাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন- “এই ভব কুহকরে 
রাই তুমি উদ্ধারণ।” 

নিশীথিণীর গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কুণডযুগলের 
সজমস্থলে করুণ রাগিণী বঙ্কৃত হইয়া উঠিল- “রাই তুমি 
উদ্ধারণ!” সে ধুনি কুণ্তকোণের, তরুণ তমালতরুতে প্রতিহত 
হইয়া প্রতিধুনি তুলিল- “রাই তুমি উদ্ধারণ!” তারপর আবার 
সব নীরব। 

অই কে আসিতেছেন। রূপলাবণ্যের বিমল ছটায় 
কুগডযুগলের তীর উজ্জ্বল করিয়া অই কে দেখা দিতেছেন। 
প্রেমপূজার বিগ্রহটা বুঝি প্রত্যক্ষ প্রকটিত। কণ্ঠমাধূর্ষে ভারতীকে 
লজ্জা দিয়া প্রেমপুজারী বন্দনা গাহিতেছেন- 


সহজ বিরাজত এক রস, রন্দাবন নিজ ধাম। 


র্ব্ব সাধ্য-তত্ত ৮১ 


“জয় জয় শ্রী রাধে। 
জয় কমালিনী কুঙ্ড বিলাসিনী 
প্রেম গাগলিনী মানিনী রাধে।। 


রক্ষ বছুদাসে রাই সীমাতিনী 
বাসর রঙিনী গোপিকা সঙ্গিনী 
গোবিন্দ রভিনী গোপিনী রাধে ।/” 


“জয় জয় শ্রীরাধে, জয় জয় শ্রীরাধে”  ধুনি ক্রমে 
ক্ষীণ হইয়া নীরবতার প্রান্তে পৌঁছিল। বন্ধুসুন্দরের নয়নে 
অশ্রুধারা বিরহতপ্ত উদার উন্মুক্ত বক্ষে পড়িয়া সে অশ্রু শুক্ষ 
হইল। তখন সে শ্যামাঙ্কশায়িনি কামিনী কোমল করে প্রাণবন্ধুর 
কণ্ঠ জড়াইয়া ধীরে-ধীরে নয়ন ধারা মুছাইতে-মুছাইতে 
বলিলেন- “ব্ধয়া নাম বাতাও।” নাম উচ্চারিত হইল। সে 
রূপসীবালা নাম বলিয়া বলাইয়া একাকার হইয়া গেলেন। 
“রাধে জয় রাধে।” আবেগভরা ধুনি কুঞ্জবনের স্তব্ধতা ভঙ্গ 
করিল। বন্কুসুন্দর মহাপ্রেমে আবিষ্ট। চৈতন্য মন, আজ 
অচৈতন্য। 

এ কি স্বপ্ন! স্বপ্ন নহে। তুরীয় ভূমির উর্ধে যে অপ্রাকৃত 
চিদানন্দ লীলাবারিধি, ইহা তাহাতে মিলন বিরহময় প্রেম- 
বৈচিত্র্যের একটা বিচিত্রময় তরঙ্গ। এ যে সে-ই তরঙ্গাঘাতেই 
বন্ধুসুন্দর লিখিতেছেন- 


“জয় রাধে ধুর জয় রাধে জয়। 
জয় রাধে কম্র্ণ জয় রাধে রয়।/” 


লালিতাটিক সখিয়ন সাহিত, কীড়ত *7মাশ7ম।/ 


৮২ শ্ীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


জয়তু প্রেমিক ও রসিক ভক্তবন্দ। নমামি তে 
চরণারবিন্দম। প্রভু বন্ুসুন্দরের স্বরচিত পদ ও তাঁর ব্রজ-বিজয় 
লীলার অতি স্বল্প অংশের অবতারণা ও আস্বাদনে সকলেই 
অবহিত হইলেন যে, উপাসনা বা আরাধনা পরিসরে পূর্বোক্ত 
দুটী সূত্রের সমুচিৎ ব্যবহার ও আচরণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। 
তবে দ্বিতীয়টাকে আর একটু অবলোকন করা যাক। 


“(ভেজ) কৃষত গোবিন্দ গোপাল শ7ম। 
(জগ) রাধা মাধব রাধিকা নাম।/” 


পুব্রেই বলা হয়েছে ভক্তিরসের সন্বন্ধান্গ ভজনে যাকে 
রাগানুগা ভজনও বলা হয়, চারটা রসের আস্বাদনই মুখ্য- 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। প্রভুও তাই বলছেন- এই চারি 
রসের ভজনের কথা, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল ও শ্যাম নামের 
দ্বারা। আবার রসের যেমন ক্রমোন্নতি ঠিক তেমনই নামের ও 
পরপর উচ্চতায় অবস্থান। চরমে শ্যাম নাম, যাহাতে 
কান্তাভাবের আস্বাদন করা হয়। জপনীয় বলেছেন- যুগল মন্ত্রের 
ও রাধা নামের অর্থাৎ সব্র্বোপরি রাধা শরণাগতি ও অবিচ্ছিন্ন 
জপ প্রতিষ্ঠা। 

আর এই মধুর রতির আস্বাদন ও রাধাশরণ একান্তভাবে 
চরম পর্য্যায়ে প্রভু ব্রজবাস কালে স্বয়ং আচরণ করিয়া 
জগজ্জীবকে দেখাইয়াছেন এবং উপদেশ করিয়াছেন। প্রভুর 
করাঙ্কিত প্রায় প্রত্যেক পত্রেই তিনি হয়তো শ্রীমতি নতুবা 
রাইকিশোরী ভরসা বা শ্রীমতি ভরসা শিরোনামা করিয়াছেন। 
এমনকি পদকীর্তনের একখানি গ্রন্থের নামও শ্রীমতি সন্ধীর্তন 
উল্লেখিত হয়েছে। 


সবৈ অঙ্গ ৪৭ হীন হো তাকে যতন ন কোই। 


পর্ব সাধ্য-তত্তব ৮৩ 


শ্রীত্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০তে 
বাকচরবাসীদের প্রতি ধর্মলিপিতে- শ্রীমতি ভরসা শিরোনামায় 
ভজন সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন- (১) দাস্যভক্তি (২) ললিতার 
যুখ (৩) বৃন্দার অনুগত (8) রাইসেবা (৫) সখী- ইতি পঞ্চ 
রহস্য। 

এখানে কান্তাভাবের মধুর রসের আস্বাদনে ভক্তের স্থিতি 
ও অবস্থান নিরূপণে ভজন বা সেবার বিধান দেওয়া হয়েছে। 
দাস্যভক্তি বলতে রাধাদাস্যের ভজন অবলম্বনে- ললিতাদেবীর 
যুখ অন্তর্ভুক্ত হয়ে বৃন্দাদেবীর আনুগত্যে শ্রীরাধিকার 
সেবাপরায়ণ হতে হবে। অর্থাৎ কান্তাভাবের রস আসশ্বাদনে 
মঞ্জরীভাব সাধনায়- জীব দাসীর, দাসীর দাসী হয়ে সেবা 
বিধান করবেন। সখী বলতে- যাঁহারা নিত্যসিদ্ধা, তাঁদের 
অনুগত মঞ্জরী-স্বরূপের আদেশ ও নির্দেশে আমাদের দাসীত্ব ও 
সেবা বিধান। এখানেই জীবের স্থিতি। অবশ্য এই ভজনের 
আরও অনেক গুঢু নির্দেশ পেয়েছিলেন শ্রীরামদাসবাবাজী যখন 
তিনি প্রভুর সঙ্গে প্রায়ঃ তিনমাস শ্রীবৃন্দাবন বাস করেছিলেন। 

প্রভূ জগদ্বন্ধুসুন্দর পঞ্চরহস্যাত্বক এই ভজন নির্দেশে রাই 
সেবার পরেও সখীতত্বের অবধারণা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এখানে 
শুরু থেকেই অর্থাৎ প্রথম দাস্যভক্তি থেকে সখী পর্য্যস্ত- সখী 
সম্বন্ধিত। তবুও অন্তিমে সখীর পুনরাবৃত্তি অতীব মহত্পূর্ণ ও 
রহস্যব্যঞ্জক। এখানে সম্পূর্ণটাই ব্রজাঙ্গনা অর্থাৎ সখী আনুগত্যে 
সেবা-ভজনের উল্লেখ, কিন্তু মনের কোথাও যাতে অন্য কোন 
কথা বা বৃত্তি বা ধারণা না আসে সেই দৃঢ়তার জন্য ইহার 
পুনরাবৃত্তি কেন না ইহা সম্পূর্ণ যুগল বা রাধাকৃষ্ণের উপাসনার 
বস্ত তদুপরি শ্রীরাধারাণীর দাসীত্ব, অনুগতি ও সেবাশ্রয় বৃত্তির 


এক কিশোরী কপা তে জো কমু হোই সো হোই। 


৮৪ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


মুখ্যতা, তাই এত জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা বৃষভানুনন্দিনী 
শ্রীরাধা ব্রন্মাদিরও দুর্গম গতি। সখীভাবাপন্ন ব্যতীত এই 


ব্রজলক্ষ্্ীর কৃপাপ্রাপ্তি সর্ববথাই অসম্ভব। যেমনটি শ্রীশ্রীচৈতন্য- 
চরিতামৃতকার ঘোষণা করছেন- 


“রাধাকৃষেটর লীলা এই আতি গৃঁঢতর। 

দাস) বাওসলা7]টি ভাবের না হয় গোচর। 
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার! 

সখী হেতে হয় এই লীলার বিভার | / 
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। 

সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি। / 
রাধাকৃষ্ের কুঙ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।/” 


শ্রীমদরঘুনাথ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন- শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি- ১৬ 
“তোমার সে নম্র করি, সখ আমার মাথায় থাক। 
তোমার দাসযই আমার চিরকাম্য।” 

শ্রীপাদপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদেরও রাধাকৈষ্ৃর্ষের নিমিত্ত 
তীব্রতম বাসনায় বুক ভরা। দেখুন, শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি 
শ্নোক সংখ্যা দুইশত উনষাটের বাংলা পদ্যানুবাদ- 


“আমার পরমাভীষ রাধাপদদাসো নি, 
দাসযায়ত এর কারণ। 
শিখিপিঞ্মৌলি »7ম সতত করিব ধ্যান 
শ)মনাম করিব কীতর্না।/ 


খ৩-খ৩ হোয়ে জাই তন, অঙ্গ-অঙ্গ সত টুক। 


পর্ব্ব সাধ্য-তত্তব ৮৫ 


শ্যামের শ্রীপাদপদা অন্চনা কারিব নিত্য, 
মন্ররাজ জপিব সদায়। 

বিলোকে পরমাভূত অনুরাগ প্রেমোৎসব, 
লভ্য হবে *)মের কৃপায় ।। 

রাধার কিষরী-পদ. সুদর্ভ সে সম্পদ 
লোকাতীত পরম আনন্দ। 

ভে প্রী্বোধানন্দ ভাগে মিলে সে আনন্দ, 
কৃপা কেলে নন্দরুল চন্দ // ৮ ২৫৯// 


শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময়ী সেবাই প্রভুবন্ধুসুন্দরের 
অভীষ্টতম। যেখানে মন রাধা পাদপদ্ম রসে ডুবিয়া থাকে। 
চিত্তে শ্রীরাধার দাস্যরসের অপূর্ব অনুভূতি বিদ্যমান। 
বাহ্যাবেশে রাধাদাস্যের অপূর্ব ঝঙ্কার। রাধাদাসীত্বের অভিমান 
অন্য সব আবেশকে কবলিত করিয়া হদয়ক্ষেত্রে সুমের 
শিখরের ন্যায় অচল-অটল ভাবে মাথা তুলিয়া থাকে। স্বামিনীর 
স্মৃতি সর্বোপরি আনন্দময়। তাই ভক্তেরও প্রার্থনা-প্ত্ুয়া 
গাদপদা পাশে কর অনুচরী।” 

ইহাই সাধ্য, ইহাই সাধনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই 
কামনা জীবনভরা। এই পরমাভীষ্ট লাভের জন্যেই সাধন- 
ভজন, গুরু পাদাশ্রয়। কিন্কুরী শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রীতিরসে মগ্না 
হইয়াই অশেষ ব্রজবধুর কাম্য শ্রীশ্রীগোবিন্দের অঙ্গ-সঙ্গ-রূপ 
লালসা মহাসম্পদকেও দূরতঃ পরিহার করিয়া থাকেন। 

শ্রীরাধারাণী শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া 
থাকেন। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমেরই মূর্তি, তাঁহার চিন্তায় অন্তর 
প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই অন্তরে সতত শ্রীমতীর মধুময় 
নাম, রূপ, গুণ ও লীলার স্মরণ হইয়া থাকে। আবার বলা হয় 


৮৬ শীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


শ্রীনাম, ব্রজমগ্ডলে কোন ভাগ্যবান মহাপুরুষের ধ্যান বিভাবিত 
চিত্তেই স্ফৃর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব স্বপ্রকাশ শ্রীরাধানাম 
ভাগ্যবান মহাত্সাগণের চিত্তে এবং জিহায় স্বতঃস্ফূর্ত হন। 
শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেছেন পরম রহস্যময় তত্ব 
মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা শ্রীবৃন্দাবনে অতি বিরল মধুররসের 
রাগ-সাধকগণের প্রেমাঞ্জন স্কুরিত নেত্রে দৃশ্য হইয়া থাকেন। 
তাদৃশ সৌভাগ্যবানগণের জিহ্বায় এবং চিত্তে শ্রীরাধা নামরূপে 
উদিত হইয়া থাকেন। 

আবার শ্রীরাধানাম “পরম” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ভগন্নামে 
ভগবৎস্বরূপের সমস্ত শক্তিই নিহিত থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ 
অপেক্ষা পরতত্ত্ব আর নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
নামও আর নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- 


“আমা হতে ওণী বড় জগতে অসম্ভব, 

একলি রাখাতে তাহা কারি অনুভব! 

এই মত জগতের স্বখে আমি হেতু 

রাধিকার রপ-৬৭ আমার জীবাতু ।/” 
-শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতায়ৃত 


শ্রীরাধার রূপ-গুণ উপলক্ষণে তাঁহার নামও শ্রীকৃষ্ণের 
জীবাতু। সাক্ষাৎ মাধুর্ষমুরতি শ্রীশ্যামসুন্দরও পরম প্রীতিভরে 
রাধানাম জপ করেন বা শ্রীরাধার উপাসনা করেন। পরাবিদ্যা 
রাধানামেই পরমাতীষ্ট রাধাদাস্যের সিদ্ধি হইবে। 

“যাহারা “রাধা রাধা” কীর্তন _ করেন, যাঁহারা শ্রীরাধার 


পুজা করেন, যাঁহারা রাধানাম করেন ও রাধানামেই যাঁহাদের 
নিষ্ঠা, সেই সকল মহাভাগ্যবান ব্যক্তিগণ শ্রীবন্দাবনে রাধা 


বাসিকে রন্দ। বিপিন মে, 47সি মন মে রাখ। 








পর্ব্ব সাধ্য-তত্ব ৮৭ 
সহচরীত্ত প্রাপ্ত হন।” 


“রাধা রাধেতি কুধ্ঠাতু রাধা রাধোতি পৃজয়েও 
রাধা রাধেতি সামিষ্টা রাধা রাধোতি জল্পতি। 
রন্দারণেয মহাভাগা রাধা সহচরী ভবেৎ।।” 


প্রেমময়ী শ্রীরাধা। তাঁহার নামে প্রেমরসরূপতার পূর্ণতম 
অভিব্যক্তি। শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ প্রেমরসের ঘনীভূত পরিপাক 
মহাভাবেরই মূর্তি। রাধানামের “র”্কার উচ্চারণে 
শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে নিশ্চলা ভক্তিলাভ করিয়া জীব সর্ববাঞ্িত 
সদানন্দময় ও সর্বসিদ্ধিদাতা গোবিন্দচরণে দাস্য লাভ করিয়া 
ধন্য হয়। “ধ”কার উচ্চারণে শ্রীহরির সমান এশ্বর্যয ও স্বারূপ্য 
লাভ করিয়া অনন্তকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করেন। আর 
“আগকার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি পায় এবং 
শ্রীহরির ন্যায় দানশক্তি, যোগশক্তি ও যোগমতি এবং নিরন্তর 
হরিস্মাতি হয়। 

রাধানাম জপকারী ব্যক্তি মধুর রসজাতীয় রাধান্নেহাধিকা 
মঞ্জরীভাব সাধনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য বা কৃতার্থ হন। 
রাধানামের মধ্যে মঞ্জরীভাব সাধনার সমস্ত অঙ্গই সৃক্ষ্মভাবে 
নিহিত রহিয়াছে। তাই প্রভূ বলছেন রাধিকা নাম। 

শ্রীপাদরূপ গোস্বামীচরণ চৌধষ্টি প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে 
পাঁচটি অঙ্গকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। আর ইহাই প্রেম প্রাপ্তির সর্বোত্তম ও সরল উপায় 
হিসাবে পরিগণিত হয়। সাধুসঙ্গ, নামসংকীর্তন, ভাগবত্শ্রবণ, 
শ্রীবিগ্রহার্চন_ ও ব্রজবাস। এই পাঁচটি অঙ্গ দুরূহ ও অভ্ভুত 
বীর্য্যশালী। ইহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, ইহাদের স্বল্পমাত্র 


ঞাণ তজো বন না তজোৌ, কহয়ো বাত কোউ লাখ // 


৮৮ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত ষষ্ঠ 


সম্বন্ধেই নিরপরাধ ব্যক্তিদের চিত্তে অবিলম্বে ভাবের আবির্ভাব 
হইয়া থাকে। এই অলৌকিক সাধন-পঞ্চকের এইরূপই 
অচিন্ত্যশক্তি আছে যে ইহাদের সম্বন্ধ মাত্রেই ভাব ও ভাবের 
বিষয় শ্রীকৃষ্ণ সমকালেই সাধকের চিত্তে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। 

শীশ্ীপ্রভূসুন্দরের মহাবাণী ও লীলাকীর্তনে এ সকল 
সাধনাঙ্গের ভূরি-ভূরি আস্বাদন প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই 
যাহা এত ভাবগন্তীর ও চিত্তাকর্ষণীয় যে তাহার তুলনা বিরল। 

যাই হোক, এবার আরও কিছু পদরচনার এক, দুই, 
তিন, চার পঙ্জ্তর উদ্ধরণের দ্বারা এই রস আস্বাদনের 
পরিপাটী ও মধুরিমা পরিবেশন করা যাইতেছে- 

শ্ীশ্রীহরিকথা পৃষ্ঠা সংখ্যা- 


(৪১) হাঁ কিশোরী এাণেখরী জান না ত বালি। 
বন্ধুগীতি, বঁুস্যাতি, সাধের মুরলি। । 

(8৫) শ্রে্ীচার পরচার হরেকৃষ মালা! 
বন্ধু বলে হেন হলে বাবে অব ভালা ।। 
দেব জুড়াইবে ভাই) হেরেকৃষ্ট মন্ত্র জপ) 

(৪৭) রাই প্রেমে টলমল, রা বালিয়ে চক্ষে জল 
ধা বালিতে লুরভিত ধরায়। / 

(৬৯) হা রাধিকে এঞাণাধিকে জীবন উখরী। 
তোমার বিরহে ভয়ে ৭ পরিহারি। । 

“সন্কীর্তন পদামৃত” __ গ্রন্থে বর্ণিত- পৃষ্ঠা সংখ্যা- 

(১৫) কেলি কদহ্ের তলে, মিলে নবীন হুগলে। 
রাধে রাধে রাধে বলো, বনু পড়ে চরণে! / 


রন্দাবন কী রেণ্কো, সুরপতি নাবত মাথ। 


পর্ব সাধ্য-তত্ ৮৯ 


(৩৫) সব সহচরী করিল গমন। 
নিজ-নিজ কৃঞ্চে কারিল শয়ন 
নিঃশব্দ নিবিড় নিরুঞ্জ কানন 
ঘারে জগদ্বনু কোটাল রাহিল।/ 
(৬৯) হা হা ঞাণেখরী, দেহ পদতরী, 
বনু-জীবন-রপিণী। 
বনছু-সারণ-বান্দিনী। । 
(৭৮) কোথা রন্দাবনেশুরী কিশোরী আমার। 


ও-চরণে বাচে হান, বন্ধু দুরাচার | 
(৯২) জগ্হু দাসে রাধে রেখ পদতলো রো। 
গোপীদেহ দিও মুই সোবিব বৃগলে রে।/ 
(১০১) হরে কৃষ মুরুন্দ মাধব । 


বন্ধু বাগ রাধা দামোদর । 
মোর এজ সখী সব।। 
(১০৫) রাধে রাধে বল বদনো। 
যাদি যাবিরে রন্দাবনে। / 
পরিশি- 


ভণে জগদন্ু ছিজ কবে দোহা মুখাযুজ 
হেরিব সখীর পাশে বাসি। 


জহা জায় গোপী ভয়ে, শরীগোপেশর নাথ।। 


জয় শ্রীরাধে 
নাম-প্রেম-মালা 


রিশেষে ইহাই স্থির হইল এবং যাহা দৃঢ়ভাবে বলা 

যাইতে পারে যে সাধন-শিরোমণি হইল “নাম” আর এই 
নাম শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণাদিরপে সদা-সব্রদা গ্রহণীয়। 
শ্রীমন্যহাপ্রভু বলিতেছেন- 


“হযে এভু কহে শুন হরাপ রামরায়- 
নাম-সহ্কীতর্ন কলৌ পরম উপায় ।” 


শ্রীনাম-সঙ্গীর্তন সমগ্র ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিরপেক্ষ 
সাধন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামুতে অন্যত্র আছে- 


“ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবাবিধা ভাত্তি। 

কৃষ্গ্রেম কৃষ্ত দিতে ধরে মহাশত্তি। / 

তার মধ্যে সববর্শেষ্ঠ নাম-স্বীতর্নি। 

নিরপরাধে নাম লইলে জীব পায় পঞ্রেমধন। /” 
রীত্্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকাতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর- 


“কৃষনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই 
রাখা নাম গানে কৃষটচন্্র/ /” 


শ্রীনামই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের একান্ত প্রেমপ্রাপ্তির পরম 
উপায়। শ্রীনাম শ্রীভগবানেরই মহাকারুণ্য-ঘন অবতার। 
নামাশ্রয়ী সাধক নামের মধুরাদপি-মধুর আস্বাদন ধর্মের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীতিভরে নামকীর্তনে শ্রীনামের অজজ্ত্ 
করুণাধারায় শান করিয়া থাকেন। 

তাইতো প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলছেন- 


তীঁন লোক, চোদহ ভুবন, ভোজন প্রজ্বত জোয়। 


নাম-প্রেম-মালা ৯১ 


গাও রে আনন্দভরে হরে কৃষ নাম ।। ১৩৩// 


আবার বলছেন- কৃষ্তগোবিন্দ গোপাল শযাম। 
রাখামাধব রাধিকা নাম।। 


প্রথমতঃ প্রীতির সহিত উচ্চৈস্বরে নাম-সন্ীর্তন। প্রভূ 
বলছেন- 
গাওরে গভীর নাদে রাধাকৃষ নাম।। ১৩৪।/ 


ইহা হইল সাধন-শিরোমণি “নাম” নামের কথা। অন্ততঃ 
সাধ্য- শিরোমণি “প্রেম” শ্রীরাধাপ্রেমের রসাস্বাদন। 

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা, মহাভাববতী নিখিল 
ব্রজসুন্দরীগণের আরাধ্যা। তাঁহার আরাধনা ব্যতীত মহাভাবের 
সিদ্ধি হয় না। মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধার শ্রীচরণকমল হইতে 
অজস্র মহাভাব রসের প্রস্রবন নিস্যন্দিত হইতে থাকে, তাহার 
এক কণিকাতেও যাঁহারা শ্পিতান্তঃকরণ হইতে পারেন নাই 
তাঁহাদের গোপীভাবে কৃষ্ণসেবা সিদ্ধি সুদূর পরাহত। কখনই 
সম্ভবপর নহে। শ্রীরাধার সুকুমার ও সুন্দর পদনখচ্ছটা হইতে 
উন্মীলিত যে অনন্ত লাবণ্যসিন্ধু, তাহার লবমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের 
প্রাণের উপজীব্য বা খোরাক। শ্রীচরণের সৌকুমার্ষে এবং 
সৌন্দর্যে শরঙ্গাররসরাজ মহানাগর শ্যামও বিমোহিত। 

প্রেমিকের প্রেমবস্তুই প্রাণের উপজীব্য। প্রেম ব্যতীত 
প্রেমিকের চিত্ত মন দুর্বল হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
বলিলেন- 


“প্রেমখন বিনু ব্য দরিরে জীবন। 
দাস কারি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন। /% 


ঘারে দেখো নন্দ কে পুত মাগত মাখন রোয় ।। 


৯২ শ্ীশ্রীরাধা-রসামৃত সপ্তম 


ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবের মূল উত্সই “শ্রীরাধা।” 
শ্রীরাধাই শুদ্ধপ্রেমবিলাসের মূর্তি। সাধারণতঃ শ্রীভগবানকে 
ভালবাসার নামই প্রেম। সেই ভালবাসা যত নিরুপাধি বা 
আতেন্দ্রিয় সুখ-বাসনা-রহিত হইবে ততই প্রেম নির্মল হইবে। 
ব্রজের প্রেম নিরুপাধি হইলেও কান্তাপ্রেম বা ব্রজসুন্দরীগণের 
প্রেমে উহার চরমতা। সর্রবোপরি শ্রীরাধার প্রেমে শুদ্ধতার 
পরাকাষ্ঠা। কান্তা প্রেমের সুক্ষ পঞ্চবিধ উপাধিও শ্রীরাধার প্রেমে 
নাই। ব্রজের এশ্বর্য-জ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধ মাধ্যুর্যময় প্রেমের 
সেবাটী সম্বন্ধানুরূপ অতি সরস ও সরলভাবে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। ব্রজদেবীগণ সম্বন্ধের গণ্তী ত্যাগ করিয়া পরকীয়া-রসে 
মধুর-ভাবে তাঁহাদের প্রেম পরিমলবাসিত সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি 
মকরন্দ রসপূর্ণ নিরবদ্য দেহকুসুম দিয়া মধুসুদন শ্যামসুন্দরের 
সেবা করিবার জন্য যে উৎ্কট আকাজ্ষা পোষণ করেন, রস 
বিলাসের ভূমিতেই সেই আকাঙ্জার সার্থকতা সম্পাদিত হয়। 
সুতরাং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ সেবাই “শুদ্ধ প্রেম-বিলাস,” সেই শুদ্ধ 
প্রেমবিলাসের শ্রীমূর্তিই “শ্রীরাধা।” 

শুদ্ধ প্রেম-বিলাস অর্থাৎ অধিকরূপে উন্মীলিত মহামাধুরী- 
ধারাসার-বহন সমর্থ শ্রীকৃষ্ণে কেলিই যাহার একমাত্র বৈভব। 
শ্রব্রজেন্দ্রনন্দন সাক্ষাৎ মাধুর্ষের মূর্তি। আবার সাক্ষাৎ 
শঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্য ব্রজদেবীগণের নিকট অধিকতর 
আস্বাদন বহনে সমর্থ হয়। গোগীগণের সানিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ- 
মাধুরীর সর্বাধিক বিকাশ। গোগীতমা শ্রীরাধারাণীর নিকট 
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য বিকাশের পরাকাষ্ঠা। যে শ্রঙ্গার রসকেলি 
নৈপুণ্যের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্কের সর্ধবাসনা পুরণ করেন, 
তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। কোটী-কোটা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও 


জম়বনা-জল অচবন করে" জযুনা জল মে নহাহি। 


পর্ব্ব নাম-প্রেম-মালা ৯৩ 


এই প্রকার কেলিবৈভব নাই, অন্যত্র যে ইহা একেবারেই নাই 
তাহা বলাবাহুল্য। তাই  শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ 
বলেছেন- “সা রাধিকা মে গতিঃ/” সেই রাধাই আমার 
একমাত্র গতি হউন। 

অন্যদিকে শ্রীপাদরঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয় অব্যভিচারী 
মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে মগ্ন হইয়া অনন্যভাবে রাধানিষ্ঠা 
প্রকাশে লিখিয়াছেন- 


“্তবৈবাগিা তবৈবাসি ন জীবামি ভুয়া বিনা। 
হীতি বিজ্ঞায় দেবী ডং নয় মাং চরণাভিকম। ।” 
-শরীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-৯৬ 
“হে দেবি শ্রীরাধিকে! আমি তোমারই, আমি তোমারই, 
তোমা বিহনে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। -ইহা জানিয়া 
তুমি আমায় তোমার শ্রীচরণ প্রান্তে লইয়া যাও।” 
তাইতো শ্রীশ্রীপ্রভূ বন্ধুসুন্দরের বেদনা- 


“হা রাধিকে এাণাধিকে মাধবজীবন। 
তোমা বিনে তমোময় হোর তিভুবনা। / 
কোথা আজ এাণেখরী সাধনের ধন।/ 

দেখ দাও প্রেমমায়ি, দরশনে ধন্য হই, 
নতুবা কেমনে সই, বিরহ বেদন।/” ১০৬ 


আবার প্রার্থনা দেখুন- 


“কবে রাধার দয়া হবে যাব বৃন্দাবনে রে। 
গোপীপদরজঃ শিরে করিব ধারণ রে।। 


জহাঁ-জহা জযুনা বহে, তহা-তহা জম নাহি।। 


৯৪ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত 


(আমি) সখী সনে আভিসারে করিব গমন রে। 
কবে আমি হেরিব সে যুগল মিলন রে।/ 
কবে দৌহে কাঁচলিতে করিব ব্যাজন রে। 
(আমি) কবে দোহে এদগি়ে জুড়াব জীবন রে।/ 
কেবে) দোহে এদন্িয়ে গাব নাম সংকীভর্ন রে। 
কেবে) জগদ্বনু শিরে রাই দিবেন শীচরণ রে।। 
(কেবে) রাধাকৃষে সমপির্ব দেহমন ঞাণ রে।। ১৭৩” 
শ্রীমন্মহাপ্রভু «“নাম-পঞ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসার।” 
সাধন নাম ও সাধ্য রাধাপ্রেম এই দুইকে এক অবিচ্ছেদ্য 
ভূমিতে আনিয়া অখগুরূপতা আধান করিয়াছেন শ্রীগৌরহরি 
আর প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আস্বাদন করছেন- সেই নাম ও প্রেমকে 
নিজের কণ্ঠে ধারণ করে সুমধুর বাণী দ্বারা, কি ভাবে- 
(ভজ্ট কৃষ্ত গোবিন্দ গোপাল শ7ম। 
(জপ) রাধামাধব রাধিকা নাম।। 
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জয় শ্রীরাধে 
্রীশ্রীরাধা নামাম়ৃত 


বর্বশেষে শ্রীশ্রীপ্রভূ জগস্বন্কুসুন্দর বলছেন “রাধিকা 

নাম।”  রাধানামের আস্বাদন-মাধুর্যের তুলনা নাই। 
তথাপি মধুরতার দিকটি দেখাইতে গিয়া অযুতের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন। এই প্রম্মাণ্ডে আস্বাদ্য পদার্থের মধ্যে অমৃতই 
সবোত্কৃষ্ট, তাই এই তুলনা। অতি অদ্ভূত এই বর্ণদ্বয় “রাধা” 
নাম। জীবের ন্যায় ঈশ্বরের নাম ও নামী ভিন্ন বা পৃথক বস্তু 
নহে বলিয়া অদ্ভত। “অভিরড়ারাম নামিনোঃ/” “রাধা” এই 
বর্ণদ্ধয় এবং স্বয়ং রাধারাণীতে কোন ভেদ নাই। অক্ষররূপে 
সেই মহাভাবময়ীরই কারুণ্যঘন অবতার। নাম ও নামীর 
অভিন্নত্বকে প্রতিপাদন করিতে গিয়া শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ 
লিখিয়াছেন- 


“অবতারাতরবও পরমেখরেস্যেৰ বপর্রীপেণাবতারোওয়ামিতি/” 
-ভগবৎসন্দর্ভঃ 

শ্রীভগবান স্বয়ং বিশ্বজীবের হিতকল্পে প্রপঞ্াতীত 
নিত্যধাম হইতে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া অনন্ত রসমাধুরী বিস্তার 
করতঃ ভক্তের চিত্তে ও জি্থীয় নৃত্য করেন। শ্রীনামে নামীর 
অখণ্ড রসমাধূর্যের আস্বাদন নিহিত আছে বুঝিতে হইবে। 
বিশুদ্ধচেতা একান্তিক নামাশ্রয়ী মহাআাগণই শ্রীনামের 
মাধূর্যাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন। সুতরাং অখণ্ড 
মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার নামে মহাভাবরসের অখণ্ড আস্বাদন 
নিহিত রহিয়াছে- তাই রাধানাম অদ্ভুত অর্থাৎ আশ্চর্যরূপ। 
মহত্গণই রাধানামের এই আশ্চর্যরূপতার অনুভব করেন। 
আশ্চর্য আনন্দকে বহন করিয়া আনে। আনন্দ অন্তরে প্রেমের 


পুলক জাগায়। তখন চিতজগৎ মধুর, জড়জগৎ মধুর, মধুর 
নারায়ণ তাকে হিয়ে আৌর ন লাগত ত্ঞান। / 


৯৬ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত অষ্টম 


রাধানাম মধুরাতিমধুর। প্রেমময়ীর অখিল আস্বাদন মাধুরী 
তাঁহার নামে অনুভূত হয়। 

নামের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক আলোচনায় শাস্ত্র ও মহাজনগণ 
শ্রীকৃষ্ণনামের অপার মহিমা গান করিয়াছেন। বিষ্কুর সহস্রনামের 
তুল্য এক রামনাম এবং বিষ্তুর তিন সহম্্র নামের তুল্য এক 
কৃষ্ণনাম। শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং অবতারী এবং সমস্ত 
ভগবৎস্বরূপের মূলতত্ব, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত নামের মুলতত্ব। 


“এত মাহিমাসম্পন যাহার নাম, সেই নামী হরং 
একবারমার.. রাখানাম. উচ্চারণ কালে তৎক্ষণও 
নাযোচ্চারণকারীর নিকট আকৃ হইয়া থাকেন কেহ “রা” শব্দ 
উচ্চারণ করিলে শরীকৃষ তাহার নিকট গমনের জন্য হযোর্ঘফুর 
হইয়া উঠেন এবং “৫” শব্দোচ্গারণে তত্কণৎ পরম সন্রমের 
সাহিত নামোচ্চারণকারীর পশ্চদানুসরণ করেন।” 

- শ্রীব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


এইজন্যই শ্রীরাধানাম পরম অস্ভূত। শ্রীরাধানামের অপর 
একটি অদ্ভুত গুণ এই যে- “রাধা নামে এ্রীতিসম্পর ব্যাতিরি 
সমভ পুরত্যার্থ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।” যাঁহারা শ্রীভগবানের 
উপাসনা করেন, মহতের কৃপায় তাঁহারা যখন শ্রীভগবানের 
নাম, গুণ, লীলারসের আস্বাদন লাভ করেন, তখন তাঁহাদের 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুযার্থ চতুষ্টয়ে স্বভাবতঃই 
বিতৃষ্তা আসে। 


“কৃষ্ত পাদপদাগ যেই জন পায়। 
এম্ালোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়।।” 


-শ্ীত্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 


পর শ্রীরাধা-নামামৃত ৯৭ 


বস্তুতঃ ভক্তিশান্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তি এই পুরুষার্থ- 
চতুষ্টয়, কপটতা বা কৈতব এবং ভক্তিসাধনার প্রবল অন্তরায় 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
“আত্ঞানতমের নাম কাহিয়ে কৈতব। 
ধার অধর কাম মোক বাছগ আদি সব।/” 
-শ্রীত্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যবিহীন পদার্থের কামনাই জীব স্বরূপের 
কপটতা উহাই অজ্ঞানতম। 


“ধর্ম অর্থ কাম বাতি আপানা আইসে। 
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসো।।” 
-শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবৎ 


ভগবন্নাম গ্রহণকারীর নিকটই যখন চতুর্বর্প তুচ্ছ হয় 
তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক পরম সরস রাধানাম 
উচ্চারণ করিলে তাহা তুচ্ছ হইবে তাহা তো বলাই বাহুল্য। 
ভক্তিশান্ত্রে ইহাকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পঞ্চম পুরুতার্থতা 
স্থাপন করা হইয়াছে। 


“পঞ্তম প্ররদ্যা সেই প্রেম মহাধন। 
কৃষেঙ্র মাধ্্রস করায় আক্কাদন।/ 
প্রেমা হতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ। 
প্রেমা হেতে পাই কৃষ্ণ সেবাসুখ রসা।/” 


শ্রীরাধা নামোচ্চারণকারীর নিকট শ্রীরাধারাণী বিহনে 
কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সুতরাং 


নেন অছত দীসত নহী, ইহ মায়া কো রপ।/ 


৯৮ শীশ্রীরাধা-রসামৃত অষ্টম 


শ্রীরাধানামের এতভ্ভূত বিশেষত্ব যে, শ্রীরাধানাম-রসের আস্বাদন, 
রাধাবিহীন একা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকেও আশ্রয়ীর নিকট তুচ্ছ রূপ 
হয়। রাধাপাদপদ্মনিষ্ঠ সাধকের প্রাণের সন্কল্প- 


“হে বরোর শীরাধে। তুমি যাদি কৃপা না কর, তাহা 
হইলে আমার এঞাণে, এজবাসে এমনকি শ্রীকৃষেই কা কি 
এয়োজন আছে?” 

-শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি 


সুতরাং শ্রীরাধা নামে শ্রীতিনিষ্ঠ সাধকের নিকট পঞ্চম- 
পুরুষার্থ বা পুরুতার্থসার শ্রীকৃষ্তপ্রেম এবং সেই প্রেমের প্রাপ্য 
অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যময় একা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রাধাবিহনে 
তুচ্ছ হইয়া থাকেন। 

শ্রীরাধানামের সর্রবোপরি অদ্ভুতত্ব এই যে স্বয়ং মাধব 
শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র গ্রীতিপূর্বক জপ করিয়া থাকেন। 
অখণ্ড সৌন্দর্য-মাধুর্ষের পূর্ণতমনিলয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
রাধানামাহ্কিত মন্ত্র নিত্যই পরম ঘ্রীতি ভরে জপ করেন। 

শ্রীনাম স্বপ্রকাশতত্, নাম গ্রহণেচ্ছ-সেবোন্মুখ জিহায় 
স্বয়ংই স্কুরিত হইয়া থাকেন। যেমনকি শ্রীরপ গোস্বামিপাদ 
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১/২/২৩৪)এ উল্লেখ করছেন- 

“নাম ও নামী আভির তত বলিয়া এাকৃত জিহাদির ছারা 
হয়ং জিহায়- স্কৃতিপাঙও হইয়া থাকেন।” শ্রীকৃষ্ণের নামের 
মহিমা-বর্ণনায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন- 

“একই সাচ্চিচানন্দ্রসর'প ততৃবন্ত নাম ও নামীরপে দুই 
একারে আবিভুর্ত হইয়াছেন। তদ্ধপ একই অখও মহাভাবতত 


পর্ব্ব শ্রীরাধা-নামামৃত ৯৯ 


কয়ং শ্রীরাধা ও “রা” “ধা” এই বণর্ঘয় রূপে আবিভূর্ত 
হইয়াছেন /% 

শ্রীরাধারাণী সাক্ষাৎ মাধুর্যমুরতি। নামীর সমস্ত গুণই নামে 
নিহিত আছে বলিয়া শ্রীরাধার নাম-মহিমাও মাধূর্যমন্তিত। 
সাক্ষাৎ মাধূর্যমুরতি শ্রীশ্যামসুন্দরও পরম গ্রীতিভরে রাধানাম 
জপ করেন বা শ্রীরাধার উপাসনা করন। 

রাধাদাস্যই আমাদের পরমাভীষ্ট সম্পদ। পরাবিদ্যা-স্বরূপ 
“রাধা” এই দুইটী অক্ষর। যাহাতে সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধি বিদ্যমান 
থাকে, তাহার নাম পরাবিদ্যা। শ্রীরাধানামের অতি 
আশ্চর্য্যশক্তি। পরাবিদ্যা রাধানামেই আমাদের পরমাভীষ্ট 
রাধাদাস্যের সিদ্ধি হইবে। 


শ্রীসরস্বতীপাদ বলিতেছেন- 
“রাধানাম সৃধারসং রসারিতুং জিহাত মে বিহবলা।” 
আমার জিহবা রাধা-নাম-সুধারস আস্বাদনে বিহবলা 


হউক। অভীষ্টের নাম-সঙ্গীর্তন তদীয় প্রেমলাভের অব্যভিচারী 
সাধন এবং স্বয়ং সাধ্যও। 


শ্রীবহদ ভাগবতায়তে- শ্রীলসনাতন গোস্বামিপাদ 
বলিতেছেন- শশ্রীকৃষ্কের প্রেমসম্পদ-সিদ্ধি নিমিত্ত তাঁহার 
নাম-স্কীর্ত্ন পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় পরম বলিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ 
সাধন। এমনকি নাম-সন্কীর্তন-লম্পট মহানুভবগণ শ্রীনাম- 
সঙ্গীর্তনকে সাক্ষাৎ ভক্তির ফল বলিয়াও মনে করেন। নাম- 
সঙ্কীর্তনে অবশ্যন্ভাবী প্রেম সঞ্জাত হয় বলিয়া তাঁহারা নাম- 
সঙ্কীর্তনকে ভক্তির ফল বলিয়াই উপচার করিয়া থাকে। 
প্রেমসম্পদ সিদ্ধির নিমিত্ত নামসঙ্কীর্তন সদা অব্যভিচারী উপায়। 


তিনকো পরস ন কীজিয়ে, তাজি এব তিনকো পাস।/ 


১০০ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত অষ্টম 


রসঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের রস-রূপতার অনন্ত আস্বাদন তাঁহার 
নামে নিহিত আছে বলিয়াও ইহা উপেয়। 

গোপীভাবের উপাসকগণ শ্ত্রীরাধারাণীর নাম-কীর্তনের 
প্রভাবে রাধা সহচরীত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য ভক্তগণও 
শ্রীরাধানামের মহিমায় অশেষ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। 

নাম-ভজনে নাম-রসের সঙ্গে নামীর রূপ, গুণ, লীলারও 
অফুরন্ত আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে। “প্রেমময়ী শ্রীরাধা।” 
তাঁহার নামে প্রেমরসরপতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। অখিল 
্রন্মাণ্ডের অনন্তানন্ত নামী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যে রাধানামের 
মাধুরী আস্বাদনে বিভোর, সেই রাধানামের মহিমা যে 
অপরিসীম, ইহা সহজেই অনুভব হয়। সেই “রাধানামায়তই” 
আমাদের জীবন, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদন্ধুসুন্দর তাহাই ঘোষণা 
করিতেছেন। 

রাধানাম-বিহনে আমার ভজন-বিগ্রহ নিল্প্রাণ। এই 
নামামৃত ব্যতীত আমার জগৎ শূন্য। তদীয় বিরহ কাতর আমি। 
বিরহের বিষম দিনে অভীষ্টের নাম, গুণ, লীলাই ভক্তের 
প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। 

রাধানামের আস্বাদন মাধুর্ষের তুলনা নাই। পরম নিগুটু 
ব্রজরসের মধুরভাবাশ্রয়ী ভক্তগণের একান্তিক ভাবগ্রাহ্য 
শ্রীরাধানামামৃত। দেবতা, এমনকি প্রন্ম-মহেশ্বরাদি পরম 
অধিকারিক দেবগণেরও রাধানামামৃত পরম দুর্লভ। 

আবার শ্্রীরাধানাম “গ্রেমানন্দরসম” সাক্ষাৎ 
প্রেমানন্দস্বরূপ। যে সব সাধক সর্বদিকে সাবধান হইয়া 
মহদপরাধাদি বর্জনপূর্ববক শ্রীরাধার চরণে একান্তিক ভাবে 
শরণাগত হইয়া শ্রীরাধানামের ভজন করেন, রাধানাম তাঁহাদের 


রন্দাবন সত রতন কী. মালা ওহী বনাই। 


পর্ব্ব শ্রীরাধা-নামামৃত ১০১ 


চিত্তে স্বীয় প্রেমানন্দরসরূপতার বিস্তার করেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণি হইয়াও শ্রীরাধার পরমপ্রিয়, এই জন্যই 
আরাধনার এত চমতকৃতি। প্রিয়তা ব্যতীত আরাধনার 
চমৎকারিত্ব নাই। তাঁহার আরাধনাটিই পরম রসময়, সিদ্ধির 
তো কথাই নাই। আমি রাধাদাসী, এই চিন্তা কতই মধুর, কতই 
আস্বাদ্য। সেই ভাবে অহর্নিশি বিভাবিত হইয়া যাঁহারা শ্রীমতীর 
সেবাচিন্তন রসে মগ্ন হইয়া আছেন, সেই অনুভবী ভক্তই 
জানেন, এই আরাধনা কত সরস, যাহার এক বিন্দুর আস্বাদনে 
রাধানিষ্ঠ ভক্ত রাধাবিরহিত শ্রীগোবিন্দের কৃপালাভের জন্যও 
ইচ্ছা করেন না। 

জীব-শক্তি সাধনরাজ্যে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে 
পারে, মঞ্জরীভাবে শ্রীন্রীরাধামাধবের প্রেম-সেবা লাভেই তাহার 
সর্বোর্ঘ কক্ষা। সুতরাং “এক” শব্দে মুখ্য পরমপদের 
পরাসিদ্ধি, শ্রীরাধার রসবতী- আরাধনায় অর্থাৎ মঞ্জরীভাব 
সাধনাতেই লাভ করিয়া সাধক ধন্য বা কৃতার্থ হন। ইহাই 
সাধ্য-সাধনের চরম সীমা। 

সাধককে প্রাকৃত সংস্কার ত্যাগ করিয়া চিত্তকে এই 
রসবতী আরাধনার যোগ্য করিতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ 
মায়ার দাস্য ত্যাগ করিয়া চিত্তে স্বরূপের পূর্ণতম অভিমান 
রাখিতে হইবে। সাধকের ফ্রুবতারার ন্যায় রাধাদাসীত্ব লাভে 
লক্ষ্যটী স্থির হওয়া চাই। রসিক ভক্তগণ সঙ্গে অভীষ্ট 
লীলাকথায় রত হইয়া স্বাভীষ্ট লাভের প্রবল উত্কণ্ঠায় ব্রজবাসই 
এই রসবতী আরাধনার শ্রেষ্ঠতম অঙগ। 


“রাসিকভকত সঙ্গে রাহিব পীরিতি রঙ্গে, এজপুরে বসতি কারিয়া।” 
-শ্রীপ্রেমভক্তিচন্ড্রিকা 


ভাল ভাগ জাকে লিখা, সোই পহিরৈে আই।/ 



































১০২ শ্রীশ্রীরাধা-র সামৃত অষ্টম 
শ্রীমত্রূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার উপদেশাম়তে লিখিয়াছেন- 


“সাধক শ্রীশ্ীরাধামাধবের নাম, রূপ ও লীলার কীতর্ন ও 
সারণে যথারুমে রসনা ও মনকে নিয়োজিত করিয়। সুরাসিক 
অনুরাগিভকেরে আনৃগত্যে এজবাস করতঃ ভজন-জীবন-যাপন 
করিবেন- নিখিল উপদেশাবলীর ইহাই সারমন্্ব।” 

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন- 

কি অয়ত রাখানাম, মধুর মধুর বাম, 

সব্বার্নন্দ সুখের অবাধি। 
এই নাম চিততামাণি পরায়ত শিখারণী, 
দেবের দুরর্ভি রসানীধি ।/ 

ভুক্তি মতি কমা জ্ঞানী, যতেক সাধক শ্রেণী, 
রর 
জের নি 


রন্দাবন সত জে কহে, সুলি হায় নীকী ভাতি। 


পর্ব্ব শ্রীরাধা-নামামৃত ১০৩ 


রাখানাম জীবাতু আমার // 

-শরীশ্রীরাধারসসুখানিধি- হো!ক সংখ) ৯৭ এর পদযানুবাদ 

শ্রীরাধার একান্তিক ভজননিষ্ঠা, শ্রীরাধাকিস্করীগণের 
সাধনার পরাকাষ্ঠা। শ্রীসরস্বতীপাদ বলিতেছেন- 
“্রাধানামৈব কাধাঁং হানুদিনাহিলিতং সাধনাবীশকোটিভ্যাজ্যা।” 

-শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি।1১৪৪।| 

“ হাদি আমার এতিদিন শীরাধানাম এাবণ-কীতর্ন কারিবার 
সুযোগ বা সৌভাগ/ লাভ হয়, তবে কোটি-কোটি শে সাধনও 
ত্াজ্য হইয়া যাইবে।” 

নাম-সঙ্কীর্তন সাধন-সম্াট, নিরপেক্ষভাবে আশ্রয়ীকে 
প্রেমদান করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। রাগভজনের অপরিহার্ষ্য 
ভজনাঙ্গ স্মরণাত্বিকা প্রভৃতি ভক্তিঅঙ্গকেও শ্রীনামাশ্রয়ীভক্তে 
উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। 

“সকীতনি হেতে-পাপ সংসার নাশন। 
চিত শুদ্ধি সব্বর্ভতি সাধন উদৃগম।।” 

শ্রীনামকীর্তন প্রভাবে অন্তরের মায়া-মলিনতা নাশ প্রাপ্ত 
হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তি-সাধনায় যে-যে ভজনাঙ্গের 
অনুষ্ঠান আবশ্যক, শ্রীনাম সাধককে সেই সমস্ত ভজনাঙ্গ-যাজন 
প্রবৃত্তি দান করিয়া থাকেন। 

যাহারা মঞ্জরীভাবের উপাসনা অবলম্বন করিয়াছেন অথচ 
স্মরণাঙ্গ প্রভৃতি ভজন যাঁহাদের কষ্টকর বলিয়া মনে হয়, 
তাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ যদি রাধানাম-কীর্তনে নিষ্ঠা লাভ 


নিসদিন তোহি উর জগমগে, রন্দাবন কী কাঁতি।/ 


১০৪ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত 


করিতে পারেন, তাহা হইলে অচিরায় তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া 
তাঁহারা স্ারণাঙ্গ প্রভৃতিতে আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন। 
সুতরাং শ্রীরাধানামাশ্রয়ে তাহাদেরও কষ্টকর স্মরণাঙ্গ সোধনাজ) 
প্রভৃতির প্রয়াস ত্যাজ্য হয় বুঝিতে হইবে। 
“্জয়াতি জয়াতি রাখানাম রসায়ন 
একমারে কাধ রাধানামের সাধন / 
অনন্ত সাধনাবীশ এই “রাধা ” নাম। 
নীরাজিত পদে কোটি প্ররত্যা ধাম ।/” 


// জয় শ্রীরাধে ।/ 
// জয় গৌরহারি ।/ 
// জয় ভাগদনু // 
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বাসিতৈ রন্দা বিপিন মে, ইতনো বড়ো সয়ান। 





জয় শ্রীরাধে 
শ্রীত্রীরাধাদাস্য-মঞ্জরীভাব সাধনা 


য় গোস্বামীপাদগণ ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের 

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কালের লিখিত গ্রন্থাদিতে 
সখীভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা বর্ণিত হইলেও তাহাতে 
সখীভাবের মধ্যে শ্রীরাধান্নেহোধিকা কিন্করী বা মঞ্জরীগণের 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না অর্থাৎ ওই 
সকল গ্রন্থে মরঞ্জরীভাব সাধনা সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
নাই। 

ভগবান  শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চরণানুরাগী 
শ্রীৰপসনাতনাদি গোস্বামীপাদগণের ইহা অভিনব আবিক্ষার। 
শ্রীরপগোস্বামীপাদ রচিত “শ্রীশ্রীভক্তিরসায়ৃতসিন্ধু” ও 
শ্রীশ্রীউজ্ভ্বলনীলমণি” গ্রন্থে উজ্জ্বল রসের শ্রেষ্ঠতম আধার 
মহাভাবস্বরূপিণী ব্রজসুন্দরীগণের মধুররস পরিপাটী অশেষ 
বিশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মঞ্জরীতত্তের সুনির্দিষ্ট পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। 

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনমাধুরী আস্বাদনই যাহাদের 
জীবাতু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার অঙ্গ সঙ্জাদির সহায়তা 
করাতেই স্বীয় সুখাতিশয় বোধরূপ পরম আকর্ষক ভাব বিশেষে 
যাহারা আতবহারা সেই সখীগণ “সমন্লেহা” ও “অসমস্্েহা” 
ভেদে দ্বিবিধা। যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমান স্নেহ বহন করেন 
সেই শ্রীললিতা বিশাখাদিকে “সমন্নেহা” বলা হয়। 
“অসমন্নেহা” আবার “কৃষ্ণন্নেহাধিকা” ও “রাধান্নেহাধিকা” 
ভেদে দ্বিবিধা। “রাধান্রেহাধিকা” শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণই- 
“মঞ্জরী” নামে অভিহিতা। ইহাদের স্থায়ী ভাবটিকে 
“ভাবোল্লাসারতি” বলা হইয়াছে। 

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবানন্দ রসমাধূর্য আস্বাদনে 


যুগল চরণ কে ভজন বিন, নামিষ ন দীজৈ জানা ।/ 


১০৬ শরশ্রীরাধা-রসামৃত নবম 


ইহাদের অধিকার সর্বোচ্চে। ইহারা সখীর কক্ষাতে থাকিয়াও 
সেবানিষ্ঠায় অনন্যতা হেতু সৌভাগ্যে সখীগণ অপেক্ষা পরম 
শ্রেষ্ঠা। ইহাদের আনুগত্যে ভজনই শ্রীমন্মহাপ্রভূ ও তাঁহার 
চরণানুরাগী শ্রীরপসনাতনাদি গোস্বামীপাদগণের শিক্ষা। 
“তটস্থ” জীব শক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধ্য বস্তু আর 
কোন জগতে নাই। ইহা ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী দেবীরও সুদুর্লভ। 

তুচ্ছাতিতুচ্ছ সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার সুখ পর্যন্ত 
অত্যন্ত তৃচ্ছ যাহা দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে সেইরূপ 
ব্রহ্মানন্দেও যাহার গন্ধাভাস পাইলে থুৎ্কার করিতে ইচ্ছা 
হইয়া থাকে সেই “প্রেমই” প্রয়োজন তত্ত। 

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হ্রাদিনীর সারাংশ এই প্রেম, 
নিজাশ্রয় ভক্তের ভাবভেদে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
জাতীয় হইয়া থাকে, এ সবের মধ্যে মধুরভাবই সর্ধশ্রেষ্ঠ। এই 
মধুরা রতি আবার তিন প্রকার যথা- সাধারণী, সমঞ্জসা ও 
সমর্থা এ তিনের মধ্যে সমর্থ রতিই শ্রেষ্ঠ। এই 
সমর্থারতিকেই শ্রীরূপগোস্বামীপাদ “কামরূপা” ভক্তি আখ্যা 
দিয়েছেন। 

“কামরূপা” ভক্তি আবার দুই প্রকার (১) 
সন্তোগেচ্ছাময়ী আর (২) তভ্াকেচ্ছাত্বিকা। সাক্ষাৎ 
উপভোগাত্বক কান্তাভাব যে নায়িকাগণের তাহাকে 
সন্তোগেচ্ছাময়ী বলা হয়। আর যাঁহারা যুখেশ্বরীর সম্ভোগেচ্ছার 
অনুমোদনকারী সেই কান্তাভাব সম্পন্নাকে বলা হয় 
তত্াকেচ্ছাত্বিকা অর্থাৎ সখীগণ। 

তভ়াবেচ্ছাত্বিকা সখিগণের মধ্যে কেহ-কেহ 
যুগলকিশোরের সমন্নেহা। কেহ-কেহ শ্রীকৃষ্ণন্নেহাধিকা, কেহ- 
কেহ শ্রীরাধান্নেহাধিকা। এই শ্রীরাধান্নেহাধিকা সখীদেরকে 


আদি অন্ত যাকে নাহি, নিত্য সৃখদ বন আহি। 


পর্ব  শ্রীশ্রীরাধাদাস্য-মঞ্জরীভাব সাধনা ১০৭ 


শ্রীৰপগোস্বামীপাদ “ভাবোল্লাসারতি” আখ্যা দিয়েছেন। ইহারই 
নাম “মঞ্জরীভাব” বা “রাধাদাস্য”। 

শ্রীমৎঘসনাতন গোস্বামীপাদ এই শ্্রীরাধাদাস্যকে “সর্ব 
অসাধারণ পরম মহাসাধ্য বন্ত” বলিয়াছেন (বৃহৎ ভাগবতামৃত 
২/১/২১) শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরম্বতীপাদ শ্শ্রীবন্দাবন 
মহিমায়ৃত” ২/৩৪ শ্লোকের অনুবাদ “যাহারা এই পৃথিবীতে 
ভবকুপ হইতে উত্তরণের ইচ্ছা করিতেছেন, সেই মুমুক্ষুগণ ধন্য। 
যাঁহারা হরিভজন পরায়ণ তাঁহারা ধন্য-ধন্য। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
যাহারা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তদপেক্ষা 
আবার কুক্মিণীবল্নভের_প্রিয়গণ ধন্য। তদপেক্ষা সুবলসখার 
প্রিয়গণ ধন্য। তদপেক্ষা_নন্দ-যশোদার _প্রিয়গণ_আরও ধন্য । 
আবার তদপেক্ষা গোগীবল্লভের ভজনপরায়ণ আরও ধন্য কিন্তু 
শ্রীমদ বন্দাবনেশ্বরী_ পরম রস _বিবশ_আরাধকই_সকলের 
শিরোমণি।” 





এই সর্ব-সাধ্য-শিরোমণি শ্রীরাধান্রেহোধিকা 
ভাবোল্লাসারতিই উন্নত উজ্ভ্বলরসাত্বিকা ভক্তি। ইহাই স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিরঙ্কুশ কৃপাদানের বৈশিষ্ট্য। 
“উন্নত উজ্ভ্রলরস প্রেম ভত্িধন। 
কোনক্ালে এতু যাহা না দেন কখনা। 
সেধন দিবারে কলিযুগে কৃপা কারি। 
যেই দেব অবতীর হেমবণর ধরি ॥ ” 
-শরীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 


শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় প্রিয় পরিকর শ্রীমৎ রূপগোস্বামীপাদের 
হৃদয়ে সর্বশক্তি সঞ্চার করতঃ নিজ মনোতীষ্ট প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


মায়া রিও এপঞ্ কি, পবন না পরসত তাহি।। 


১০৮ শরীশ্রীরাধা-রসামৃত নবম 


“কৃষ্তত় ভক্তিতু রসতত এাত। 
সব শিখাইলো এতু ভাগবত সিদ্ধান্ত । 
শীরগ হৃদয়ে এভু শত সধ্গারিলা। 
সব্বর্তত ?নিরাপণে এবীগ কারলা। ” 
-শরীশ্রীচৈতন্য-চরিতায়ত 
শ্রীমন্মহাপ্রভই জগৎ-জীবকে আত্মদান করিবার আকাঙ্ঞায় 
শ্রীমভাগবত্রসরপে শ্রীর্প গোস্বামীর হৃদয়কমল কোবাভ্যন্তরে 
বিরাজিত করিয়াছেন, তাহাই “্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু* এবং সেই 
সিন্ধুগর্ভ হইতে “শ্রীউজ্ঘবলনীলমণি” গ্রন্থরত্বু জগৎকে উদ্ভাসিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ করুণার দান এই রাধাদাস্য। মধুর 
রসের পাত্রী হইয়াও দাসী। রূপে গুণে কিশোরী, অন্তরঙ্গা 
সেবাধিকারিণী। মধুররসান্তর্ণত ভাবে সেবা, এই দাস্যই গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবগণের হার্য ও কাম্য। শ্রীকৃষ্ণসুখেক তাৎপর্য্যময়ী 
মনোবৃত্তিকেই “প্রেম” বলা হয়। সখী হইয়াও দাসী এবং দাসী 
হইয়াও সখী। কি মধুর উপাসনা। মহাপ্রভুর মহাদান এই- 
রাধাদাস্য। ইহাই অনর্পিতচরী উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি। 
ভক্তি সাধনায় ভাব বা রতিস্তরে সাধকের জীবনমুক্তি। ভাবভক্তি 
স্তরে সাধকের “অহংতা” সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে প্রবিষ্ট হইয়া 
সাধক দেহকে প্রায় ত্যাগ করিয়াই অবস্থান করিতে থাকে এবং 
“মমতা” অভীষ্টের চরণারবিন্দের মকরন্দ পানের জন্য উৎসুক 
হয়। সেবারসের মূর্তি যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট যদি সেবা না 
আসে, তাহা হইলে তাঁহাদের যে অবর্ণনীয় দুঃখ হইবে, ইহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সাধক দশাতেও এই 


নারো হয় সব লোক তে, রন্দাবন নিজ গেহ / 


পর্ব্ব শ্রীশ্রীরাধাদাস্য-মঞ্জরীভাব সাধনা ১০৯ 


বিষয়ের অল্পবিস্তর অনুভূতি আসা প্রয়োজন। রাধাদাস্যের 
ভজনে অনুভব অবশ্যন্তাবী। অনুকূল সহায়কারী শ্রীরাধারাণীর 
কৃপা। তীব্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে রাগভজনের মাধুর্য বুঝা যায় 
না। সতত চিন্তে জাগিবে_ “কবে অভীষ্টের সেবা পাইব? 
এইরূপ আর্তি উৎকণ্ঠাই রাগসাধনার প্রাণবস্তু।” 

অভী্টের অভাবে প্রাণে ব্যাকুলতা। বুকে তৃষ্তা জাগাইয়া 
ভজন করিতে হইবে। এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবনে আসা। শ্রীভগবান 
শ্রীলীলাশুককে বলিলেন__ “সাধক দেহে বৃন্দাবন বাসের যে 
কি আনন্দ, সেই আনন্দ তোমায় আস্বাদন করাইব।” “বিরহী 
সাধক” প্রোষিত-ভর্তুকা “নায়িকা” দশা প্রাপ্ত হন। প্রোষিত- 
ভর্তকার যেমন পরগৃহে গমন নাই, সমাজ উৎসব দর্শন নাই, 
কেশবেশ সংস্কার নাই- কেবল তিনি পতি বিরহে বসিয়া-বসিয়া 
রোদন করেন, তদ্রপ বিরহী সাধক ভগবৎ বিরহ ভোগ করেন। 
ফলে চিত্ত হয় গাটুভাবে বিগলিত, শোধিত এবং উন্মুক্ত হয় 
মাধুর্য আস্বাদনের জন্য। 

পরম রহস্যময় স্থান ব্রজের নিকুঞ্জ সদন। শ্রীরাধার সখী 
ব্যতীত ব্রজনিকুঞ্জে বিহারপরায়ণ শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমলীলার 
রহস্য অপর কাহারও সুবিদিত নহে। এই বিশেষ কলিতে 
কলিহত জীবের দ্বারে ব্রজনিকুর্জের রহস্যময় গোপন সমাচার 
স্বেচ্ছায় উপস্থাপিত করিয়াছেন__স্বতন্ত্র করুণাময় শ্রীমন্াহাপ্রভু। 
পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই এত সুদুর্লভ বন্তুতেও তাহাদিগকে 
অধিকার প্রদান করিয়াছেন তিনি। শ্রীরাধার প্রাণপ্রেষ্ঠা সখীগণও 
যে রহস্যময় ব্রজনিকুর্জে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হয় না, 
একমাত্র কিন্করীগণের বা মঞ্জরীগণেরই যেখানে গমনাগমনের 
একচেটিয়া অধিকার। সেই সাধ্যশিরোমণি মঞ্জরী ভাব সাধনাই 
এই বিশেষ কলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের করুণার অবদান। তাঁহার 


১১০ অশ্রীরাধা-র সামৃত নবম 


শ্রীচরণাশ্রিত আচার্ষপাদগণের দ্বারে তাঁহার এই মহাদান বিশ্বে 
প্রচারিত হইয়াছে। 

সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণের মুকুটমণি বলিয়াই শ্ীরাধা 
“ব্রজমণি”। সেই দব্রজমণি” শ্রীরাধার কি্করী ভাবে যাঁহারা 
তাঁহার অখণ্ড মাদনরস দ্বারা যে অপ্রাকৃত নবীনমদনের 
আরাধনা করেন, সেই আরাধনার সহায়ক রূপে দাসীভাবে 
মঞ্জরীগণ বিবিধ পরিচর্ধ্যা দ্বারে শ্রীরাধার ভাব ও রসের ভজন 
করেন। 

রসের আস্বাদন ভাবে, এবং ভাবের অভিব্যক্তি রসে। 
যাঁহারা শ্ত্রীবন্দাবন ভূমিতে প্রকাশ, মধুর শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
উল্লাস কম্পদ্রমকে পুষ্প ফলোদয়ের আশায়__ পরিপালন 
করিতেছেন, বর্ধিত করিতেছেন, সেই নিত্যসিদ্ধা সখীমঞ্জরী 
গণের আনুগত্যময় যুগলভজনই সাধকের শ্রীশ্রীরাধামাধবের 
ভাব ও রসের ভজন। 

শ্রীরাধার বদনমাধুরী আস্বাদনই সখী-মঞ্জরীগণের আনন্দ 
মকরন্দ। তডাবভাবিত সাধকভক্তগণও এই মুখমাধুরীর স্মৃতিতে 
প্রেমানন্দে মত্ত হন। ভাবনার আস্বাদনই বড় মধুর। স্মরণনিষ্ঠ 
সাধকের স্মরণাভ্যাসের ফলে যখন হৃদয় সুপরিপক্ হয়, তখন 
তিনি ভাবময়ীকে প্রত্যক্ষের মতই অনুভব করেন। 

প্রাকৃত আবেশ লইয়া শ্রীরাধারাণীর চিন্তা চলে না। সাধক 
সাধন অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ জাগতিক সংস্কার ত্যাগ করিয়া 
অপ্রাকৃত রসের সংস্কার আয়ত্ত করিয়া থাকেন। মন লাগাইয়া 
ভজন করিলে কিছু না কিছু অনুভব পাওয়া যাইবেই। 

যে তত শ্রীবিগ্রহরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উদিত হন, তিনিই 
জিহবায় নামরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হন। অভীষ্ট বস্তুতে এঁকান্তিক 
নিষ্ঠাপ্রাপ্ত চিত্তই সাধুচিত্। শরণাগতিই সাধন ভজনের 


বন্দাবন পরো আধিক, যাতে প্রেম অপার! 
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জীবনীশক্তি। সাধকের চিত্তে শরণাগতির ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত না 
হইলে ভগবত পাদপদ্ম_ ভজন হয় না। শ্রীরাধাদাসীগণের 
শ্রীরাধার চরণেই অনন্য শরণাগতি। ফলস্বরূপ_ ইহাঁদের 
ভগবৎসেবারস-মাধূর্ষের পরাসিদ্ধি। 

মঞ্ু-স্বভাব-সম্পন্ন রাধানামকে যে কোন ভাবে আশ্রয় 
করিলেই শ্ত্রীনাম স্বয়ং নামীকে আশ্রয়ীর নিকট নামাইয়া 
আনেন। “নম” ধাতুর অর্থ হইল নামানো। «“নময়তীতি” নাম 
“নামীকে” নাম গ্রহণকারীর নিকট নামাইয়া আনেন বলিয়া 
“নাম” শব্দটি অন্বর্থ। 

লীলাস্ফুরণে নিজের কোন চেষ্টা নাই__ ইহা স্বাভাবিক। 
হৃদয় যোগ্য হইলে লীলাপ্রবাহ স্বয়ংই চিন্তে আসিয়া উদিত হন। 
গুণময় অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দ লীলার স্ফূর্তি হয় না। সাধনভক্তি 
সাধকের চিত্তকে ক্রমশঃ গুণাতীত করিয়া তুলেন। 

সিদ্ধ যাহারা, তাহাদের অনুভব ছাড়া আর কিছুই থাকে 
না। অনুভূতির আস্বাদনময় জীবনপ্রবাহ। যাঁহারা ভজনে 
কিঞ্চিতমাত্রও অগ্রসর, তাঁহাদেরও অনুভব পরম্পরা থাকে। 
সাধককে প্রথমতঃ চেষ্টা করিতে হয়, তারপর স্বরূপাবেশ 
স্বাভাবিক হইয়া যায়। 

্বাভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য চাই তীব্র উৎ্কণ্ঠা। অতৃপ্তিই 
ভক্তির স্বভাব। মহাশক্তিশালী বাণী, এই মহাবাণীর শ্রবণ- 
কীর্তনে সাধকেও উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা আসিবে। রাগভজনের 
রহস্য তো কেবল কৃপা দ্বারাই জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও তডক্তের 
করুণামাত্রই রাগভজনে একমাত্র সর্বোত্তম কারণ। শ্রীমভ্ভাগবৎ 
(২/৯/৩১) “মদানু 291 

বিশুদ্ধ প্রেমের সহায়তাতেই ব্রজমাধুরীর আস্বাদন লাভ 


জামে খেলত লাভলি, সবর্স &৭ আধার // 


১১২ শ্রীশ্রীরাধা-রসামৃত নবম 


করা যায়। নিত্য কিস্করীগণের আনুগত্যেই মর্জরীভাব সাধক 
ভক্তে সঞ্চারিত হয়। “ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার, কর 
মন একান্ত করিয়া” শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। 

উৎ্কণ্ঠার সহিত মন লাগাইয়া ভজন করিলে শ্রীভগবানই 
সাধকের চিত্তমনকে সেবার উপযোগী করিয়া তুলেন। শ্রীরাধার 
সান্নিধ্য লাভের তীব্র উৎকগ্ঠাই সাধককে অভীষ্টের দিকে 
টানিয়া লইয়া যাইবে। উতকগ্ঠাশীল সাধক কখনো আহার 
নিদ্রার সুখ লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। নিরবধি প্রার্থনা 
করেন__ 

“হা স্বামিনী, তুমি যদি একবার চিন্তার মধ্যে এসে 
দাঁড়াও, স্বপ্নের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াও তবে তো আশ্বস্ত হইব। 
একটু সাঁড়া দাও স্বামিনী। একটিবার বল- *তুই আমার। এই 
অনন্য প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া আছি।” ভগবৎ সেবার আকাঙ্ঞ্ায় 
তন্ময় হওয়ার নামই ভক্তি। 

পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর সহিত লীলাময় শ্রীগোবিন্দের 
ভজন সমস্ত উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু যাঁহাদের দেহমনে 
পৌরুষবিকার বিদ্যমান, তাঁহাদের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের 
রহস্যময়ী লীলা উপাসনায় অধিকার নাই। কামকলুষিত 
বিকৃতচিন্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীবৃন্দাবনের মধুর রসময় বিলাস 
চিন্তনীয় নহে, ভক্তিরসার্দরচিত্ত হওয়া চাই। দেহ দৈহিক আদির 
কথা ভুলিয়া স্বরূপের অভিমানকে জাগরিত করা চাই। 
“বৃন্দাবন নিকুঞ্জ মাঝে শ্রীরাধার সখীমঞ্জরীগণ মধ্যে সাধক 
নিজেকে রূপযৌবনসম্পন্না মনোরমা গোপকিশোরী রূপে চিন্তা 
করিবে ।” 

মহাভাবের মুরতি শ্রীরাধা। মহাভাব দিয়া গড়া তাঁহার 


রন্দাবন কে বাস কো, জিনকে নাহিন হুলাস। 
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স্বরূপ। ভাবের বাইরে সে রূপের কোন পরিচয় নাই সুতরাং 
ভাব দিয়েই সেই রূপকে বুঝিতে হয়। প্রাকৃত জগতের সপ্ুধাতু 
গঠিত রমণিদেহের মত নহে। শ্রীকৃষ্ণবিলাসেই শ্রীরাধার 
সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য সকল সৌন্দর্যের সার। বিশুদ্ধসত্ত্বের হৃদয় 
লইয়া সে রূপের অনুভব পাইতে হয়। স্বরূপ জাগাইয়া বুঝিতে 
হইবে। প্রাকৃত স্ত্ীপুরুষ ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া দিয়া মঞ্জরী 
হইতে হইবে। 

“যুগল বিলাস স্মৃতিসার।” সিদ্ধস্বরূপের অভিমানে 
অহরহ ডুবিয়া থাকিতে হইবে, নচেৎ যুগলবিলাসকে স্মৃতিসার 
করা যাইবে না। শ্রীরাধাদাস্যের ইহাই প্রকৃষ্ট সাধনা, 
মঞ্জরীভাবের আরাধনা, সবর্বসিদ্ধিসার। শ্রীগুর প্রদত্ত 
সিদ্ধস্বূপের অভিমানে নিয়ত ডুবিয়া থাকিতে হইবে। 
এইজন্যই কামবীজ কামগায়ন্রীতে অপ্রাকৃত নবীন মদনের 
উপাসনা। “গায়ত্রী” নাম কেন? “গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ” 
যাঁহার উপাসনা যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহের বন্ধন হইতে 
বিমুক্তি লাভ করিয়া সাধকাত্া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার 
উপযোগী দেহ, মন ও প্রাণ লাভ করেন, তাহাই গায়ন্্রী। 

সাধক স্মৃতিতে রসটি আস্বাদন করিবেন। কতই মধুর, 
কতই উজ্জ্বল, কতই মনোরম যুগলের স্মৃতিসুধা। সিদ্ধস্বরূপের 
অভিমান লইয়া আস্বাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। দেহ 
কারাগারে বসিয়া বুঝা যাইবে না। জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ অভিমানে 
এই পরম প্রেমময় লীলা চিন্তার অধিকার নাই। শ্্রীপাদগণের 
মহাবাণীই অবলম্বন। 

শ্রীপাদের রস উদ্গারের বাণীতে 
(এশরীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ”) তাঁহার আস্বাদ্য যুগলমাধুরীর গন্ধ 


মাতা মির সুতা তিয় , তি এক্ব তিনকে পাস // 
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নিহিত আছে। এই রসকাব্যের আস্বাদন সাধকের চিত্তে 
শ্রীরাধাপাদপদ্ম সেবার অভিলাষ ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে। স্বরূপের 
আবেশ প্রবল হইবে। স্বরূপাবেশের মতো এত মধুর পদার্থ 
বিশ্বে আর কিছুই নাই। শ্রীরাধারাণীর নিকটতা ও ভজনানপগুলি 
ক্রমশঃ স্বাভীষ্ট ভাবময় হইয়া উঠে। 
প্রত্যেক ভগবৎ স্বরূপই রসন্বরূপ। “রসো বৈ সঃ”। 
“আনন্দং ব্রহ্ম” শ্রুতি) 
“রাতদিন বুঙ কৌড়া করে রাধা সঙ্গে। 
কৈশোর বয়স সফল টেলো কড়া রঙ্গে।/” 
-শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতাম়ৃত 
“অনুরাগ যখন পূর্ণতা বা নিঃসীমতা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রকাশ 
সূর্য্যের ন্যায় হৃদয় গুহান্তর্ঘত আত্েন্দ্িয় সুখ বাসনারপ 
অনুরাগের নাম হয়- “মহাভাব” 1% 
প্রিয়ার জন্য পরব্রন্মের প্রাণভরা ব্যাকুলতা এবং প্রিয়ের 
জন্য সাক্ষাৎ মহাভাবের এই উচ্ছাসময়ী অনুরাগ__ ইহা কেবল 
প্রেমিকভক্ত হৃদয় সংবেদ্য। এই অসম্ভব ঘটনা কিরূপে সম্ভব 
হয় ইহাও তাঁহারাই জানেন। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী ইহার 
বহুদূরে, এঁশর্ষজ্ঞানী ভক্তও ইহা হইতে দূরে, এমনকি ব্রজের 
দাস্য, বাৎসল্যাদি রসের ভক্তেরও ইহা দুরধিগম্য। কেবল মধুর 
রসাশ্রয়ী শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের আনুগত্যে এই বস্তর 
রসমাধুর্ষের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই রসবৈচিত্রি আস্বাদনের 
জন্যই পরব্রহ্ম এবং তাঁহার হ্রাদিনীশক্তি শ্রীরাধা নিত্য একতত্ত 
হইয়াও দ্বিধা ব্যক্ত। পরস্পর পরস্পরের বিষয়ালম্বন ও 


আদি অন্ত যাকো নাহি, নিত্য সুখদ বন্‌ আহি। 
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আশ্রয়ালম্বন। 
শ্রীরাধাদাস্য অর্থাৎ মঞ্জরীভাব সাধনার অর্থ হচ্ছে 
শ্রীরাধার উপাসনা । সোজাসুজি জীব শ্রীরাধার উপাসনা করতে 
পারে না। তবে কি উপায়? উপায় হলো শ্রীরাধার দাসীর, 
দাসীর দাসী হয়ে তাঁদেরই আনুগত্যে সেবাবিধান করা। আরও 
একটু সরল ভাবে বলছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাশক্তি, তাঁহার 
হ্রাদিনীশক্তি শ্রীরাধা হলেন মহাভাবময়ী। শ্রীরাধার কায়ব্যহরূপা 
হচ্ছেন সখীগণ আর এই সখিগণের আনুগত্যে সেবাবিধান 
করেন মঞ্জরীগণ। এই মর্জরীগণও নিত্যসিদ্ধা অর্থাৎ সাধারণ 
জীবের গতি, এখানেও হতে পারে না। এই মঞ্জরীগণের 
আনুগত্যে সেবাপ্রাপ্তি করেন শ্রীপগুরুরূপা মঞ্জরী এবং 
শ্রীগ্তরুপাদাশ্রয়ে সাধারণ জীব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাবিধান 
শ্রীগুরু প্রদত্ত সিদ্ধদেহ ভাবনায় করিয়া থাকে। মঞ্জরীভাব 
সাধনায় বাহ্যদেহে শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনের সঙ্গে-সঙ্গে 
অন্তঃশ্চন্তিত সিদ্ধদেহে অষ্টকাল অভীষ্টের লীলাচিন্তনের সহিত 
সেবাভাবনা যুগপৎ এই দ্বিবিধ সাধনধারা চলিতে থাকে। 
“বাহা অভ্র ইহার দ্ুইত সাখন। 
বাহে সাখকদেহে করে এবণ-কীততর্ন। 
মনে নিজ দি দেহ করিয়া ভাবন ॥ 
রারিদিন চ্তে এজে কৃষেট্র সেবন /” 
-শরীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত 
উত্কট তৃষ্ঠাই ভজনের প্রাণবস্তু। 


“পরম নাগর কৃষ্ তাহে হও আতি ডৃষ্ত, 
ভজ তারে অজভাব লইয়া/” 
-শরীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর 


মায়া রিও এপঞ্ কি, পবন না পরসত তাহি।/ 
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“হছে গাঢ তৃষা রাগ হরাপ লক্ষণ।” 
শ্শরীচৈতন্য-চরিতায়ৃত 
ভজনের প্রতিকূল দয়া হইলেও তাহা বাদ দিতে হইবে। 
ভজনই উপায়, ভজনই উপেয়। ভজন নষ্ট হইলে সবই নষ্ট 
হইবে। 


“কৃষ এাঙির উপায় আর নাহি ভজন বিনে!” 
-শরীশ্রীচৈতন্য-চরিতায়ত 

প্রণয়ময় শ্রীরাধার রসের কৈঙ্বর্যই আমার জন্ম 
জন্মান্তরের কাম্য । সাধককে ভাবনায় এই সরস কেন্বর্য্যের 
আস্বাদন পাইতে হইবে। দেহের আবেশ লইয়া এই কেন্কর্য্যের 
আস্বাদন লাভ হইবে না। “রূপে গুণে ডগমগী, সদা হব 
অনুরাগী, বসতি করিব সখীর মাঝে।” 

গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ববশ্রেষ্ঠা, সুতরাং শ্রীরাধার 
চরণ রজের উপাসনাতেই গোপীভাবের মেঞ্জরীভাবের) 
পরাসিদ্ধি। ভাব উৎসবের ভজনকারীগণের রস সিদ্ধির 
কামধেনুস্বরূপা শ্রীরাধাচরণরেণু। 

পঞ্চমপুরুষার্থ বা সর্ববার্থসার যে শ্রীকৃষ্কপ্রেম, তাহারও 
রসবর্ষি শ্রীরাধার কৃপাদৃষ্টি অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমমাধূর্য 
সহযোগেই শ্রীকৃষ্তপ্রেমের এত সরসতা বা মধুরতা। 

শ্রীরাধাই শ্রীবৃন্দাবনের মূর্তিমতী মাধুরী, বৃন্দাবনলীলার 
সর্বস্বই শ্রীরাধা। তাই শ্রীমহাদেবও বলিয়াছেন 


“গোরতেজেো বিনা যত *7যমতেজঃ সমাচ্চর্য়ে। 
জপেত বা ধায়তে বাপি স ভবে পাতকী শিবে।” 


অর্থাত “্যাঁহারা শ্রীরাধা বিরহিত শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, জপু. 
মহিমা রন্দাবন বিপিন কি, ক্যাইসে কে কাহি যায়। 
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ও অর্চনাদি করেন, তাঁহারা পাতকী হইয়া থাকেন।” 

আআকে অভীষ্টের মাধুর্য আস্বাদন করানোই সাধনার 
চরম লক্ষ্য। বিশেষতঃ মাধুর্ধ্যাস্বাদনে লুব্ধ সাধকই রাগসাধক 
নামে অভিহিত হন। “রাগভজনের” “স্মরণই” মুখ্যাঙ্গ।” 
স্বাভীষ্ট লীলার, শ্রবণ-মনন ও ব্রজবাস, পরম অন্তরঙ্গ সাধনা। 
সাধক যদি সহ্জস্বভাবে জলপ্রবাহের মত স্মরণের দ্বারা 
জীবনকে সুশীতল করিতে চাহেন, তবে শ্রীযুগলমাধুরী রসে 
পরিপূর্ণ গ্রন্থের শ্রবণ-বীর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। স্বাভীষ্ট স্মরণ 
অঙ্গকে পুষ্ট করিবে। শ্রবণ-কীর্তন পরিমার্জিতচিত্তে লীলামাধুরী 
স্বতঃই স্ফুরিত হইবেন। 

সাধক ভক্তগণের সারশিক্ষা এই যে, প্রাকৃত জগতের চন্দ্র 
বাহ্যজগতের তমোরাশি নাশ করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীরাধার 
বদনবিধুর স্মরণে সাধকের ভক্তি কল্পলতা শীঘ্র পরিপুষ্টি লাভ 
করিয়া তাহাতে ভাবকুসুম ও প্রেমফল ফলিয়া থাকে, তখন 
শ্রীমতীর প্রেমোল্লাসময় রসবিলাসের অবাধ আস্বাদন লাভ হয়। 
এই অদ্ভুত চন্দ্রের কিরণমালার আনুষঙ্গিক ফলেই 
ত্রিতাপজ্বালার উপশম হয়। ইদানিং এই বিশেষ কলিতে 
শ্রীরাধার বদনচন্দ্রের কিরণমালার অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরচন্ড্রেও 
এই অস্তুত প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে। 
সার-সংক্ষেপ 
ভক্তি-রস প্রসঙ্গে__ রসসামগ্রীর ক্রমবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে শান্ত, 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরারতির ক্রমোৎকর্ষতা প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে। মধুরারতি তিন প্রকার__ (১) সাধারণী (২) 
সমঞ্জসা ও ৩) সমর্থা। ইহার মধ্যে সমর্থারতিমতী 
ব্রজসুন্দরীগণই সর্ববশ্রেষ্ঠা। সর্বেবোপরি মাদনাখ্য মহাভাবময়ী 
শ্রীরাধা। 


অইসে রসিক কিশোর দো, জামে রহে লুভাই।/ 
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সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের রতিকে কামরূপা ভক্তি 
বলা হয়। কামরূপা ভক্তির আবার দুই ভেদ__ (১) 
সন্ভোগেচ্ছাময়ী নোয়িকাভাব) (২) ততাবেচ্ছাত্বিকা (সখীভাব) 
সখিগণের প্রীতির বিষয়ালম্বন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। 

সখীরা আবার পাঁচপ্রকার__ যথা কে) ১ সখী-_ 
শ্রীকৃষ্কন্নেহাধিকাখে) ২-৩-_ প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠাসখী 
সমস্নেহা (গ) ৪-৫ প্রাণসখী ও নিত্যসখী শ্রীরাধাস্নেহাধিকা। 
শেষোক্ত এই রাধান্নেহাধিকা সখীগণই মঞ্জরী নামে অভিহিতা 
হয়ে থাকেন। এই মঞ্জরী ভাবের আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের 
উপাসনাই ভগবান শ্ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী করুণার 
দান। ইহাই চির অনর্পিত উন্নত উজ্জ্বল রসাত্তিকা ভক্তি।- 


প্রেমচিন্ঞামাণির এভু খনী। 
মহাগভু দাতা শিরোমাণি। 
এই ওওভাব সিদু, এন্সা না পায় এক বিন্দু, 
হেন ধন বিলাইল সংসারে ।॥ ৮ 
-শরীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত 


মঞ্জরীগণের--শ্রীকৃষ্ণরতিরই বৈচিত্রী-শ্রীরাধাদাস্য 
অভিমানময়ী ভক্তি, প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার প্রাণবন্ধুবুদ্ধিতে 
্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ সেবন, অসঙ্কোচ গ্রীতি, মমতাধিক্য এবং শ্রীকৃষ্ঠা্গে 
স্বীয় প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার অজ সমর্পণ দ্বারা সেবন। 

এই মঞ্জরীগণের বিভাবাদিরস সামশ্রীসহ রসনিষ্পত্তির 
দৃষ্টান্ত যথা প্রীতিসন্দর্ভে_ 


“শ্রীবন্দাবন ভূমিতে মধুর প্রকাশমান শ্রীরাধামাধবের 
রান্দাবিপিন সুহাওয়ানো, রহত এক রস নিত্য 
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উল্লাস-কম্পদ্রমকে_পুষ্প ফলোদয়ের আশায় সখী-মর্জরীগণ 
পরিপালন করিতেছেন, বদ্ধি করিতেছেন, আনন্দে নিরীক্ষণ 


করিতেছেন এবং আমোদের সহিত আস্বাদন করিতেছেন, তাহা 
সব্ববাতিশায়ী সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাকে প্রমোদিত করুন।” 


«ত্লীভিঃ পরিপালিতঃ এবালিতঃ সানন্দমালোকি ত৪ 
পরত্যাশং সৃমনঃ ফলোদয়াবিধৌ সামোদমাহাদিত৪।/ 
রন্দারণাভুবি একাশমধুরঃ সব্বাতিশারিশ্রিয়া। 
রাধাযাধবয়েোঃ এমোদয়তুমাযুরা।স কল্পদেত্মগ।/ ” 

- প্রীতিসন্দর্ভ 

(১)স্থায়ীভাব__ তভাকেচ্ছাত্িকা, অনুমোদনকারী কান্তাপ্রেম 
শ্রীরাধান্নেহাধিকা (ভাবোল্লাসারতি)। বিষয়ালম্বন বিভাব- 
শ্রীশ্রীরাধামাধব। 

(২)বিভাব___ আশ্রয়ালম্বন বিভাব__ সখী-মঞ্জরীগণ। উদ্দীপন 
বিভাব -বৃন্দাবন ভূমি 

(৩)অনুভাব__ অনয়োঃ উল্লাসকল্পদ্রম পরিপালিতঃ ইতি 
প্রোৎসাহন অর্থ দর্শন, উভয়ের গুণ, অনুরাগ সৌন্দর্ধ্যাদি 
কথন। 

(8)সান্তিক_ সানন্দং সামোদমিতি পদদ্বারা- হর্ষজাত, 
পুলকাশ্রু, বেপথু প্রভৃতি সাত্তিক ভাব ব্যঞ্জিত। 

(৫)সধ্গার আমরা প্রতিদিন উভয়ের উল্লাস দর্শন ও 
আস্বাদন করিব এই প্রকার রতি সূচিত হওয়ায় মতি নামক 
এবং হর্ষ, গব্র্ব, আবেগ, প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব ব্যঞ্জিত 
হইতেছে। 











জয়তু শ্রীরাধাদাসা 
জয়তু মউ্রীভাব সাধনা। / 


প্রেম সুরক্গ রঙ্গে তহান ,এক এ৭ দোয় মিত।। 


অন্তিম নিবেদন 


হা সাধন হল "নাম" আর সাধ্য-শিরোমণি হচ্ছে 
"রাধাপ্রেম "একথা বলা হয়েছে । কিন্তু এজন্য আমাদের 
কি-কি করণীয় গ্রন্থের উপসংহারে সংক্ষেপে সেই তথ্যটাই সার-মন্মম 
হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা যাক। এ বিষয়ে আমাদেরকে এই তিনটি 
সিদ্ধান্তের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে জীবনের আধার করে অগ্রসর হতে 
হবে। 
(ব্রক্ম সংহিতা |) 
"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। 
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বৰ কন্মকৃত হয় ॥'" 
(-্্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। ) 
২.-  "ভুক্তি-সুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবভ্তক্তি সুখস্যাত্র কথমভুযুদয়ো ভবেৎ? ॥॥ "" 
(শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু (১/২/২২) 
"তদেবং শরণাপত্তিরবিবৃতা | 
অস্যাশ্চা পূর্ববত্বং তাং বিনা তদীয়্বাসিদ্ধে: | " 
শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদ) 
আত্মচেতনাহীন অবস্থায় প্রবল দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে উপাসনার 
কোন মার্গেই চলা সম্ভব হতে পারে না। নিজ স্বরূপের বাস্তব জ্ঞান 
সভগবানে দৃঢ়নিষ্ঠা এবং বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা 
না হলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান শ্রীরাধা-দাস্য-ভাব কেবল একটা 
আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে ,তা কখন হৃদয়কেস্পর্শ করবে না 
তিনটি জিনিসের কথা বলা হয়েছে । শ্রদ্ধা ,বিষয়-বাসনা- 
বঙ্জন এবং শরণাগতি। 
এই তিনটিকে ভিত্তি করেই সাধনা-সৌধ নিম্মাণ করা হয়। 
ভগবানে শরণাগতি দ্বারাই প্রমাণ হবে যে আমরা কে কতটা পরিমাণে 




















্ীশ্রীরাধা-রসামৃত ১২১ 


শ্রদ্ধা লাভ করেছি। আর শ্রদ্ধা সম্পর্কে জানার জন্য কোন বিশেষ কিছু 
করতে হবে না। নিজের অন্তরই জানিয়ে দেবে আমরা কাহাকে নির্ভর 
করে আছি ,সেই সর্বেেশ্বর আসল মালিককে না টাকা-পয়সা বা 
অর্থদাতাগণকে । অর্থাৎ উপাসনা বান্তবজীবনে রূপায়িত করতে হলে 
সাধকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল শ্রদ্ধািতি হৃদয়ে ভগবানের একান্ত 
শরণাগত হওয়া এবং সর্বপ্রকার বিষয় সংস্পর্শকে দৃঢ়তার সাথে 
পরিত্যাগ করা | কারণ অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহা ও সংস্পর্শ 
থাকতে চিত্তের শুদ্ধতা ও ভগবৎ তৃষ্ণা কখনো প্রবল হতে পারে না। 
আর গাঢ় লালসাই হল ভক্তি রাজ্যের সর্বেবাচ্চ সোপান প্রেমানন্দ 
রসমাধুরী লাভের একমাত্র মূল্য। 

সকলেই জানেন -দীক্ষা গ্রহণ ,সদাচার পালন ও 
শ্ীহরিনামাদি কিছু ভক্তি অঙ্গের যাজন করাকেই ভক্তি বলে ,যারা 
করেন তাঁদেরকে ভক্ত বলা হয়। কিন্তু আচার্যযপাদেরা বলেন শরণাগত 
হয়েই ভক্তি অঙ্গের যাজন করতে হবে ,তবেই তিনি ভগবানের ভক্ত 
হতে পারবেন। আমরা এখন শিক্ষার আলোর পথে চলি ,শাস্ত্র-বিচারও 
বেশ ভালই বুঝি | সুতরাং আমাদের প্রত্যেক ভজনাঙ্গই ভগবন্নাম 
,ভগবৎপুজা ,জপৃথধ্যান ,প্রভৃতি অনেক সদাচারের সাথে আমরা 
অনেকে ভক্তির কম-বেশী পরিমাণে যাজন করি | এতৎসত্বেও কৃপার 
দেখা নাই কেন ? 

সারকথা এই যে আমরা কে কত উপবাস দিচ্ছি কতখানি 
নিখুঁত বৈরাগ্য যাজন করছি , কতখানি সদাচার পালন করছি ,কিংবা 
আমরা কে কত বেশী জপ-তপ করছি,কতটা ত্যাগ-তিতিক্ষায় পারদর্শী 
হতে পেরেছি ,কতটা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছি ,সেটা বড় কথা নয়। 
মূল্যবান কথা এই যে, আমাদের লক্ষ্য কোথায় ! আমাদের উদোশ্য 
কোনদিকে প্রবাহিত ,ভগবানের দিকে না অন্য দিকে, সেটা আমরা 
নিজেরাই জানি | আসলে ভগবানে নির্ভরশীলতার মধ্যে যদি ফাঁক 
থেকে যায়, তাহলে ভগবানের কৃপা পাওয়ার আশা করা বৃথা হয়। 



























































১২২ ্রীশ্রীরাধা-রসামৃত দশম 


অতি সংক্ষেপে বলা যায় সাধনার সর্ববশেষ ও একমাত্র সম্বল 
হচ্ছে" নামাশ্রয়"। এক নাম থেকে ই সবকিছু পাওয়া যেতে পারে। নামই 
সার। কিন্তু নাম পুষ্ট হয় শরণাগতি দ্বারা। সর্বাগ্রে চাই "শরণাগতি" 
এবং তারপর "নামাশ্রয়"। শরণাগতি সাধনকে "অপূর্ব সাধন" বলা হয়। 
কিন্তু আসলে শরণাগতি সাধ্য এবং সাধ্য দুটোই। তাই সর্ববপ্রথমে চাই 
'শ্রীরাধা পাদপদ্ধে শরণাগতি " এবং তারপর "শ্রীরাধা-নামাশ্রয় "| 
অবশ্য এক শরণাগতি থেকেই সব কিছু সুলভ হয়ে যায় | আবার 
শরণাগতি পুষ্ট হয় ভজনের দ্বারা। ভজনের মুল হয় সাধু-সঙ্গ। অবশ্য 
ভজনময় জীবনই হচ্ছে সফলময় জীবন। আর নামই হচ্ছে সর্বেবাপরি 
ভজন | অন্যদিকে ভগবানের কৃপা বিনা সাধু-সঙ্গ সুলভ হয় না। আবার 
এর জন্য চাই শ্রদ্ধা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন শিক্ষায় বলছেন,"শ্রদ্ধাবান 
জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী |" একমাত্র শ্রদ্ধাই হল ভক্তি-জগতে প্রবেশ 
করার দ্বার। ভক্তির সাধন, অতীব ক্ষমতাশালী সাধন ,তা সকল শাস্ত্েই 
প্রসিদ্ধ। 

আরও বড় কথা »ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে ভক্তির কথা 
বলেছেন তা সকল প্রকার সাধন-জগতের সর্বেবাপরি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত 
যার নাম রাগানুগাভক্তি | কিন্তু সেই ভক্তি সাধন করা সত্তেও 
বিষয়াসক্তিরূপ শোচনীয় দুর্দশা কেন ? বিষয়-বিষ সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি 
কেন? এই অবস্থায় ভজনকি সম্ভব? 

্্রীরূপ গোস্বামীপাদ "শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু " (১/৪/১৫-১৬) তে 

ভক্তি-সাধনের সোপানগুলি স্তরে-স্তরে সাজিয়ে রেখে গেছেন 
বিশ্ববাসীর জন্য | "আদৌ শ্রদ্ধা " থেকে শুরু করে "প্রেম" পর্যন্ত 
সোপানগুলি এইরূপ ---১-শ্রদ্ধা ২.সাধু-সঙ্গ ৩.ভজনক্রিয়া ৪. অনর্থ- 
নিবৃত্তি ৫. নিষ্ঠা ৬. রুচি ৭. আসক্তি ৮. ভাব এবং ৯. প্রেম। 

"যুগল চরণ সেবা বিনা আর কিছু চাই না " এটাই তো ভক্ত- 
জীবনের যাবতীয় অভিলাষের একমাত্র উদ্দেশ্য | এই সেবা লালসা 






































পর্ব অন্তিম নিবেদন ১২৩ 


হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়া চাই| "সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তম 
দাস"। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা তীর চরণে নির্ভরশীলতাই 
শরণাগতি। 
অতএব সকলের কাছে শেষ নিবেদন এই যে, শ্রদ্ধা ও 
শরণাগতি ব্যতীত সাধকের সাধন-ভজন যে প্রাণবন্ত হতে পারে না 
,আপন হৃদয়ের বস্ত হতে পারে না এবং প্রভুর ভজনই যে আমাদের 
একমাত্র কর্তব্য এও জীবনে রূপায়িত হতে পারে না এটা অত্যন্ত স্পষ্ট 
,দিনের আলোর মত পরিষ্কার | তাই প্রাণেশ্বরী ,ব্রজেশ্বরী ,রাস- 
রাসেশ্বরীর নিকট একান্ত প্রার্থনা 
"ওগোবৃন্দাবনেশ্বরি, বৃষভানুসুকুমারী, 
হে রাধে কৃষ্ণ প্রিয়তমা। 
আমার ঈশ্বরী তুমি, তোমার কিন্করী আমি, 
তোমা বিনা প্রাণে ত বাঁচি না| 
ক্ষণকাল অদর্শনে, যুগবৎ লয় মনে, 
পাদপদ্মে সেবা অভিলাষ। 
একথা জানিয়া কবে, নিজ পদে স্থানদিবে, 
নিবেদএ রঘুনাথ দাস ||" 
[শ্রীশ্রীবিলাপ-কুসুমার্জলি) (৯৬) 
জয় শ্রীরাধে 
জয় শ্রীবন্ধুসুন্দর | 


























আতর এ তী 
জাল নখ াশন্ধী কষা অন্তাহা 


(1) গ্জা- আহী গ্রক্া-জিলজ 'মশনাল ক্ধ সলি ভন নিহলাজ ভীঁ। অভি, 
অনল আহ অন্তল নিহনাজ। 

(2) জাগ্ুজঅম- জাঘু, নম্ভান, জননী ন্ধা জশ- হিরা, গ্রনভা-ভ্রীলল, লালন 
আনল ক্ধ মহল লঞ্্ ব্জা লিাতিতা। 

(3) মুভঘাহাসসজ- অলী হনালান ন জলি ক অনুজাহ দন্ল লালা- লাল, মক্ষি 
আক্কল- কী ্থুলন্ষহ ছি তজ হিহ্বা - মুকদাহঘ্যী কতা আগ্সত। 
€ বিলা হু ঘা সন্তলী ক আগ্সঘ ক্ষ অন্থলা, লললা, আনিল্সা ক্কা লাহা 
নন্বী হীলা- অন্ত অন্ধাভন ই। 

(4) লালাগ্সজ- গপীযুফন সকল লাল ন্ডা ঘক্রলাস আগ্সজ। মঅললঘ আনন স্ী 
অক্ষ আনল ই জীং লাল ত্তী লনাঁঘহি মজল ই। 

(5) হাতশামলি- গীমুফবন লিহিষ্ বৃ ল দূ হাহতামালি। অলন্যান, অলল্ম 
লিষ্ভা লী ললল হ্ৃ্ ন্ধা নিন্লল ন জীনল। 

(6) আনুযান্স- আটী জুগাল তনাজলা লি জানহন্ ই অনু্ালি। শীঘী আা জত্তী কি 
জান্তান্স ্ ই লজহী, জীহ জী সুভভনা মজহী ক্দী আল্মাল্য ল গীতা 
ভ্বাজী সান জ সুমাল ক্ষী লিন জনা ঈ তনভিথিলি- অন জা হাহীলতি ই 

(7) লিন্ৰ সজংজ ন্ধা নল ক্ধই- সী বুল্হানলপ্লাল ন্ধা আগ জন্ষহ লালন, 
লালন্দীল, লীলাক্ঘা-গসনতা-ন্রীতীল জী ক্ষিত বিজু হন  হিএল 
হীন লীলা হলহতা। 
হা জল্ন:ন্কতজা- আহাহ, নিহ্াত, নিল্লল ঘন নান নদী হল্রলা জ 
লল, নতি, ভিন্ন শীত অনথন্ষাহ ন্রী হজি। 

(8) অন্ন মশনন্হালি অখ্রনা মানাল মী অননাঘন অখ্াল দই লী সিহহ 
মীদাল, ভুলহী লন্তান। 

(9) জনপ্রন্ত জাঞ্জল ₹- গসনআা-ন্দীলল অখাল্‌ লাল ধা আগসঘ। জাগ- 
হিহীলজি ই সী যালাচীল অগ্ালু নজবী মান ওনাজলা। 

(10) জাহ-অঙ্ীদ্- লঞ্চ জি কক্ষ, গলাদুতক্ত মু দানাগ্সজ কি জা হাহী 
ঘল জজাহ উ ক্রন্হ ভন্ষং নজ্ঘানানহাঞ্ নাজিল গ্পীলাল ঘন লীলা না 
অনিল নিন্নলল__ দহিগাল অলী হনকন দ ডিল ভীন্কং গপী ফুল 
জঅহক্কাত ক্ষ লি্ম জনা কী সালি। 


দে তত ভিত ভাত, ভীতি? নত নী ভতি। 
অভ আহহ গঠিনৃতম্া নি, 16 অল আন্মাত।। 











